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'চন্তীচিন্তা'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ্বধন্মনিষ্ঠ সুধী- 
পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট গ্রস্থটি সমাদূত হইয়াছে । ইহ! আমাদের 
পক্ষে যেমন আনন্দের, তেমনি গৌরবেরও বটে। 

“চণ্ীচিন্তা' চত্তীর অপূর্ব ব্যাখ্যান। চণ্ডী বুঝিবার পক্ষে এই 
গ্রন্থের সহায়তা যে কতদূর প্রয়োজনীয়, পাঠক মাত্রেরই তাহা বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না। গ্রন্থে প্রতিটি শ্লোক ব্যাখ্যাত হয় নাই, মূল বক্তব্য 
পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে মাত্র । 
সেই সকল শ্লোকের আকর শ্রীশ্রীচণ্তী সম্পূর্ণ, বঙ্গানুবাদসহ এই 
সংস্করণে সন্নিবেশিত হইল । গ্রন্থোক্ত চ্তীর উদ্ধত শ্লোকগুলি পাঠক 
পাঠিকাগণের দেখিবার প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য আর পুথক্‌ চণ্ডী গ্রস্থ 
খুজিতে হইবে না। কাজেই চিন্তীচিস্তা” বর্তমানে “সপ্তশতী-সমন্বিত 
হওয়ায়, পুর্ব এবিষয়ে যে অভাব দৃষ্ট হইত, তাহা এইক্ষণ মিটিয়াছে 
বল। যাইতে পারে। 

অনেকেই নিত্য চণ্তীপাঠ করিয়া থাকেন। গ্রন্থটি যথাসাধ্য 
নিষ্ুল করিয়া পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা 
করি গ্রন্থের এই নূতন সংস্করণ পাঠক-পাঠিকাগণের সব্ববিধ প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিবে । 

শ্রদ্ধাবনত 
প্রকাশক 


ভূমিকা 
বজ্ঞানাকর ঈশ্বরাবিষ্কার 


একজন বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিককে তার এক 
বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, মহাশয়, আপনি ত সারাজীবন অক্রাস্ত তপস্থা 
ক'রে প্রকৃতি রাজ্যের বহুবিধ স্ুক্ম রহস্য উক্ঘাটন করেছেন এবং 
আপনার অসাধারণ প্রতিভা-বলে মানব-সমাজের সুখস্ুবিধার জন্য 
নানাপ্রকার উপকরণ স্যষ্টি করেছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, 
আপনার নিজের বিচারে আপনার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি? বৈজ্ঞানিক- 
প্রবর একটু হেসে এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দিলেন,_9০9৫ 
(ঈশ্বর )। বন্ধু এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বিশ্মিত হয়ে এর একটু 
বিশদ ব্যাখ্যা চাইলেন । প্রবীণ বৈজ্ঞানিক সংক্ষেপে তীর ঈশ্বরাবিষ্কারের 
যে ব্যাখ্যা দিলেন, তার সার মন আমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে 
চেষ্টা করি। 

আধুনিক বিজ্ঞান প্রথম থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ 
সমূহের বাস্তব সত্তা মেনে নিয়ে তত্বানুসন্ধান শুরু করে। ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, 
সংশ্লেষণ, যুক্তি, বিচার ইত্যাদি বিবিধ পদ্ধতিতে আমাদের তন্বানু- 
সন্ধান যত অগ্রসর হয়, ততই এই ইব্দ্রিয়গোচর জগতেই চিত্ব- 
চমৎকারী নূতন নূতন ' রহস্য উদ্ঘাটিত হয় এবং তা আমাদের 
ব্যবহারিক জীবনেও আমরা প্রয়োগ করতে সামর্থ্য অর্জন 
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করি। এই সব রহস্তের ইয়ত্তা নাই। যতই আবিষ্কারের পর 
আবিষ্কার হ'তে থাকে, এই জগৎ যে কত রহস্তময়, তা” ততই 
আমরা উপলব্ধি করতে থাকি । আমাদের বিজ্ঞানের যত প্রসার 
হয়, আমাদের জ্ঞানের দারিদ্র্য সন্বন্ধে আমরা ততই সঙ্ঞান হ'তে 
থাকি। আমরা বুঝতে থাকি, ভ্ভাতব্যের তুলনায় আমাদের জ্ঞাত 
কত সামান্। 

আমাদের বিজ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়গোচর অসংখ্য স্ুল পদার্থের রহস্য 
ভেদ করে, সারা বাস্তব জগতের উপাদানরূপে কয়েকটি মাত্র মৌলিক 
বস্ত (6167191)5) আবিষ্কার করতে সমর্থ হল এবং তাদেরই সংযোগ 
বিয়োগে সারা বিশ্ব রচিত বলে সিদ্ধান্ত করল, আবার প্রত্যেবটি 
মৌলিক বস্তুর সুক্মতম পরমাণুস্বরূপ নিরূপণ ক'রে তাদের সংযোগ 
বিয়োগের কতকগুলি নিয়ম প্রণালীও নির্ধারণ ক'রল, তখন বিশ্ব 
প্রকৃতির সহিত আমাদের নিবিড় পরিচয় হ'ল বলে বৈজ্ঞানিকদের 
যে অভিমান হয়েছিল, তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে সব জড় 
পরমাণু অবিভাজ্য, অপরিণামী, নিত্য সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল, 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তারাও বিভাজ্য, পরিণামী ও অনিত্য বলে 
প্রতিপন্ন হ'ল এবৎ তাদেরও গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে কত জটিলতা ও 
রহস্তময়তা আবিষ্কৃত হল। প্রত্যেকটি পরমাণু কতকগুলি শক্তির 
অদ্ভূত সমাবেশ বলে প্রমাণিত হ'ল, সেই সব শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার 
কৌশলও মানুষের কতকটা করায়ত্ত হল, সেই সব শক্তি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কি প্রচণ্ড ক্রিয়াসামর্থয লাভ করে, তারও 
পরিচয় পাওয়া গেল! জড়ের ধারণাই বদলে গেল। প্রত্যেকটি 
জড় পরমাণু শক্তিময়, শক্তিই জড়ের উপাদান, আধুনিক বিজ্ঞান এটা! 
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প্রতিপন্ন করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, শক্তি জড়ের ধন্ম নয়। জড় 
বস্তর ঘাত-প্রতিঘাতেই যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা নয়, যা জড় 
বলে প্রতীয়মান হয়, তা শক্তিরই অবস্থাবিশেষ, পরিণামবিশেষ, 
সমন্বয়বিশেষ। 

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সুক্ষ গণিত ও যুক্তি- 
বিচারের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসন্দেহেই প্রতিপাদন করেছে 
যে, বিশ্বজগতের সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শক্তিরই বিচিত্র খেলা 
চলছে। স্বল্মাদপি স্ুল্মতর ক্ষেত্রেও যেমন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও 
তেমনি । গতিশীল ও ক্রিয়াশীল পদার্থগুলির মধ্যেও যেমন, 
আপাততঃ স্থিতিশীল ও নিক্ষিয় পদার্থগুলির মধ্যেও তেমনি। 
বহির্জগতেও যেমন, আমাদের অন্তর্জগতেও তেমনি, সর্বত্র সর্বদা 
শক্তিরই বিচিত্র পরিণাম, বিচিত্র অভিব্যক্তি, বিচিত্র রূপান্তর গ্রহণ। 
শক্তি ছাড়া কোন বস্তুর কোন যথার্থ পরিচয় আমরা পাই না। সুতরাং 
বস্তর শক্তি, একদা বলা নিরর৫থক। ক্রিয়ার . মধ্যে যেমন শক্তির 
পরিচয়, বস্তুর মধ্যেও তেমনি শক্তিরই পরিচয় । প্রত্যেকটি বস্ত 
একটি শক্তিকেন্দ্র ছাড়া বা শক্তির সমদ্বিত অবস্থাবিশেষ ছাড়া 
কিছুই নয়। 

আমর। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখে শক্তিকে ভিন্ন 
ভিন্ন নামে অভিহিত করি, যথা- বিছ্যুৎশক্তি, আলোকশক্তি, উত্তাপ- 
শক্তি, চুম্বকশক্তি, রাসায়নিকশক্তি, পারমাণবিকশক্তি ইত্যাদি । 
তদতিরিক্ত জীবজগতে আমরা প্রাণশক্তির বিচিত্র খেলা দেখি। 
মনোরাজ্যে মনঃশক্তির বিচিত্র বিলাস দেখি, বুদ্ধিরাজ্যে বুদ্িশক্তির 
বিচিত্র পরিচয় পাই। এই সব শক্তি যে শুধু পরস্পরের সহিত বিচিত্র 
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সম্বন্ধে,মিলিত হয় ও সংঘর্ষ করে, সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে, তাই নয়, এক শক্তি অন্ত শক্তিবূপে পরিণত 
রূপাস্তরিতও হয়। প্রকৃতিরাজ্যে এক শক্তির অন্ত শক্তিতে 
পরিবর্তন:সর্ববদাই চলছে ; আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়েও এক শক্তিকে 
অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে থাকি। স্মৃতরাং বিভিন্ন জাতীয় 
ক্রিয়ার অভিব্যক্তির মধ্যে শক্তি বহুবিধ বলে প্রতীয়মান হলেও, সব 
শক্তিই যে মূলতঃ এক, এতে কি সন্দেহ করা চলে? একই মূল শক্তি 
বিচিত্র ক্রিয়ার ভিতরে বিচিত্র আকার ও উপাধি গ্রহণ করে, বিচিত্র- 
ভাবে আত্ম প্রকাশ করে, ইহাই কি প্রতিপন্ন হচ্ছে না? 

প্রকৃতিরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে শক্তির যে সব বিচিত্র পরিণাম, 
বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিচিত্র রূপ-রূপান্তর গ্রহণ, বিচিত্র গতিবিধি 
ও কার্যোৎপাদন আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, তার মধ্যে প্রায়শঃ 
আমরা নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিচয় পাই। সব ক্ষেত্রেই শক্তির যেন 
স্ুনিদ্িষ্ট বর্মপদ্ধতি আছে। বিজ্ঞান এরূপ অনেক নিয়ম আবিষার 
করেছে ও করছে । এগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলি এবং 
প্রায়শঃ অখগ্ডনীয় ব'লে গণ্য করি। কিন্ত সুক্মতর অনুসন্ধানে দেখতে 
পাই ষে, সব ক্ষেত্রেই যে শক্তি এই সব নিয়মের বন্ধন মেনে চলে তা 
নয়। আমাদের আবিষ্কৃত নিয়মশৃঙ্খলাকে উল্লজ্ঘন করেও শক্তি 
অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে এবং আপনার স্বাতম্ব্যের পরিচয় দেয় । 
শক্তিকে আমরা সর্ধতোভাবে নিয়মাধীন বলতে পারি না। শক্তির 
কাধ্য দেখেই আমরা নিয়ম আবিষ্কার করি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রেও শক্তি কার্য করে। শক্তির ক্রিয়ার 
মধ্যে স্থল জগতে আমরা এক জাতীয় নিয়ম দেখি, স্ুঙ্্ম জগতে অন্ত- 
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প্রকার; জড় জগতে একপ্রকার, জীবজগতে কখনও কখনও তার 
বিপরীত । সুতরাং শক্তি যে শুধু নিজের সন্তায় সন্তাবতী, তা নয়; 
কাধ্যজগাতে আপনানে বিচিহভাবে অভিব্যক্ত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে তার 
নিজন্ব স্বাতন্ত্যও আছে__এ সিদ্ধান্ত অনিবাধ্য হ'য়ে পড়ে । 

এই পরিদৃশ্ঠটমান জগতে আমরা যে এত বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন 
প্রকারের শক্তিপরিণাম দেখি, এত অভিনব স্থষ্টি ও আকস্মিক ধ্বংস 
দেখি, এত নিয়মের বাধন ও তার সাথে এত নিয়মের ব্যভিচার দেখি, 
এর মধ্যেও আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি একথা অস্বীকার করতে পারে 
না যে, দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অসংখ্য সৌরমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডল 
বিশিষ্ট, অশেষ জটিলতা-সমাকীর্ণ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ একটা রহস্যময় 
এক্যন্থত্রে গ্রথিত। এর একটা আভ্যন্তরীণ যোগমস্ত্র আছ, 
এর সবর্বাবয়বে একটা অদ্ভুত সামগ্রস্ত আছে। একট] প্রাণশক্তি যেন 
এই বিশাল ব্রহ্মাগ্ডকে বিধৃত কারে রয়েছে । এটা যেন কারো একটা 
বিরাট দেহ; একথাটা শুধু কবিকল্পনা মনে হয় না। 

এই বিরাট বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ আমাদের পৃথিবী । এই 
পৃথিবীর ব্রম-বিকাশের ইতিহাসও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কি আকত্মিক- 
ভাবে সূর্যের একটা টুকরা খসে এসে একটা নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্কেই 
প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করল, কি অদ্ভুতভাবে একটা প্রচণ্ড তাপ- 
বিশি্ক অগ্নিগোলকের অবস্থা! থেকে শক্তিপরিণামের ভিতর দিয়ে 
সূর্যের এই টুকরাটি আঁকানশ, বাতাসে, জলে, স্থালে, পর্বতে, অরণ্যে, 
অগ্নি, বিছ্যাদাদিতে বিভক্ত হ'য়ে এ সকলের সুন্দর সমাবেশে কালক্রমে 
জীববসতির যোগ্যতা লাভ করল, কি রহস্যময় প্রণালীতে এই জড় 
পিগ্ডের মধ্যে প্রাণের অভ্যদয় হ'ল, প্রাণের মধ্যে আবার মনের 
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বিকাশ হ'ল, মনের মধ্যে বুদ্ধির উদয় হ'ল, এবং ক্রমে এই পৃথিবী 
মনুষ্য-সভ্যতার লীলাভূমি হ'ল। এই বিবর্তনের মধ্যে কতবার কত 
প্রকার ভাঙ্গাগড়া হয়েছে, কত স্থগ্রি প্রলয় ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে এসবই তো শক্তিরই খেলা । প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সবই ত এক 
শক্তিরই বিচিত্র রূপ । সুর্য শক্তিময়, নক্ষত্রাদিও শক্তিময়, পৃথিবীও 
শক্তিময়ী। কত স্থপ্রি ও ধ্বংসের সমাবেশে কী অদ্ভুত সংগঠন ! 

বিজ্ঞান আমাদের সামনে যে সব তথ্য উপস্থাপিত করেছে, তা 
থেকে আমরা অক্েশেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই 
বিশ্বপ্রপঞ্চ মশেষ বৈচিত্র্যসমাকুল ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হ'লেও 
এবং এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে সব্দা স্থগ্রিস্থিতি-প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা 
চললেও, এর সমস্ত হতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের মধ্যে একটা এক 
আছে, একটা যোগযুক্ত সংঘবদ্ধ ভাব আছে, সুতরাং নিশ্চয়ই এর 
একট| প্রাণকেন্দ্র অবশ্যই অনন্ত শক্তির আধার, ন্বসন্তায় সন্তাবান 
স্বয়ংপ্রকাশ, ন্বয়ংক্রির ও স্বতন্্র। সেই প্রাণকেন্দ্র থেকেই 
চিরকাল অসংখা প্রকার শক্তি বিকীণ হচ্ছে, অসংখ্য প্রকার 
রূপরূপান্তরের স্ষ্টি হচ্ছে, সেই প্রাণকেন্দ্রই স্বীয় অসীম শক্তিতে 
বিশ্বের সকল অংশকে, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিধৃত ক'রে, সংঘবদ্ধ 
ক'রে, যোগযুক্ত ক'রে ধরে রেখেছে, সেই প্রাণকেন্দ্রই বিশ্বের সকল 
বটি ও সমষ্টি সন্তার অফুরন্ত উৎস, আশ্রয় ও নিয়ামক। শুধু 
বহিবিশ্ব নয়, আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন, বুদ্ধিও এই বিশ্বপ্রপঞ্চেরই 
অন্তর্গত এবং সেই একই মহান্‌ শক্তিকেন্দ্র হ'তেই অভিব্যক্ত ও 
তদ্দারাই বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত । এই শক্তিময় বিশ্বের সকল শক্তির 
মূলীভূত ও আশ্রয়-স্বরূপ এই মহাশক্তিকে আমরা জড় বলতে পারি 
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না, কারণ তিনি স্বরাট্‌, স্বয়্তু, ন্বপ্রকাশ, হ্বয়ংক্রিয়। ইহাই ত 
চৈতন্যের লক্ষণ । এই মহাশক্তির নিচিত্র আত্মপ্রকাশকে আমর! 
তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ব'লে অভিহিত করতে পারি। সুতরাং সব্বকারণ- 
কারণ পরম সত্তাকে বৈজ্ঞানিক দৃগ্টিতে চৈতম্ময়ী ও ইচ্ছাময়ী 
মহাঁশক্তি ব'লে স্বীকার করতে কোন আপত্তি ধাকতে পারে না। 
তাকে স্বেচ্ছাময় অনন্তশক্তিমান্‌ চেতনা-পুরুষ বলতেও আপত্তি নাই। 
তাকেই ত ধরন্মাচার্যগণ পরমেশ্বর বলে বর্ণনা করেন ও উপাসন? 
করেন। ঈশ্বর ও এশীশক্তির মধ্যে কোন ভেদকল্পনা ঠিক নয় । 


ধযানাযাগীর দেবাজাশত্তি দ।ক্ষাৎকার 


আধুনিক বিজ্ঞান-সাধকের মধ্যে অতি অল্লসংখ্যক প্রতিভা. 
সম্পন্ন বাক্তিই জড়ের ও বনুত্বের মোহ থেকে নিজেদের বুদ্ধিকে যুক্ত 
ক'রে অশেব বৈচিত্রসমন্বিত নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির একাআত্বের সন্ধান 
পেয়েছেন এবং ইহার প্রাণকেন্দ্রে এক স্বতন্ত্র, স্বপ্রতিষ্ঠ স্বপ্রক।শ 
স্বেচ্ছাময়। আনন্ত শক্তিমান চেতন পুরুষ বা চৈতন্যময়ী মহাশক্তি 
আবিফার করতে সক্ষম হয়েছেন । ইহাই তাদের শ্রেষ্ঠ আবিক্কার 
বলে তারা! আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। তারা জড় জগতের স্্ষম 
গবেষণার ভিতর দিয়েই আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে উপনীত হয়েছেন, 
বিশ্বপ্রপঞ্চের বিশেষ বিশেষ তথ্য ও সত্যের রহস্য অনুধাবন করতে 
করতেই অখিল বিশ্বের মৃলীভূত এক অসীম, অনন্ত চৈতন্যময় শক্তি- 
সমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌছেছেন। কিন্তু এই চৈতন্যময়ী স্বতন্ত্র 
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মহাশক্তি তাদের বিচারমূলক পরোক্ষ জ্ঞানেরই বিষয় হয়েছেন ; কোন 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে তীকে প্রত্যক্ষ করা বা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
কর। সম্ভব হয় নাই। 

ভারতেনন মহাষেগিগণ-অধ্যাত-বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধবগণ 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিশ্বপ্রপঞ্চে বিচিত্রব্ূপে অভিব্যক্ত ও 
সর্ববানুম্্যত এই চৈতন্যময়ী মহাশক্তিকে নিজেদের অন্তরের অন্তুরত্রম 
প্রদেশে এবং পরিদৃশ্মমান জগতের যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে ধ্যান- 
যোগে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অন্তরে বাহিরে সবতত্র 
তার আত্মপ্রকাশ ও লীলাবিলাস আম্বাদন করেছন, তার সঙ্গে 
আত্মীয়তা অনুভব করেছেন ও একাত্ম্য উপলদ্ধি করোছন। 
ভারতের বেদ ও উপন্ষিৎ, আগম ও তন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস, কাব্য 
€ উপন্যাস এরূপ অসংখ্য তত্বদশী মহাযোগীর কাহিনী বর্ণনা 
"করেছেন, ধারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দীর্শনিক যুক্তিবিচারের 
অনুসন্ধের চরম তত্বকে কেবলমাত্র ধ্যান ও সমাধি যোগে সংক্ষাৎ 
উপলব্ধি করেন নাই, তাকে প্রেমভক্তিযোগে বাস্তব জীবনের ব্যবহার 
ক্ষেত্রে নামিয়ে এনে, ভার সাথে একান্ত অন্তরঙ্গ সন্বন্ধও অনুভব ও 
আন্বাদন করেছেন । বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলতত্ব সেই চৈতন্যময়ী মহ!শক্তি 
বা মহাশক্তিময় পুকযোত্তমকে তারা সকল শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়- 
মনোবুদ্ধির সম্মুখে নিতান্ত আপনজনরূপে সমুপস্থাপিত করে, সারা 
ভারতের চিন্তাধারা, ভাবধারা, জীবনধারাকে জড়ের ও বহুত্বের মোহ 
থেকে উদ্ধার ক'রে উন্নত আধাত্মিক স্তরে প্রবাহিত করেছেন । 

জগতের মূলতত্বকে তার! শুধু গতি্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস; 
শরণং সুহৃদ । প্রভবঃ গ্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥৮-_রূপেই 
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দেখেন নাই-_ দেখান নাই। তাকে তারা স্সেহময় পিতা, স্েহময়ী 
মাতা, প্রেমময় স্বামী, করুণাময় প্রভু, হদয়রঞ্জন পুত্র, হৃদয়নন্দিনী 
কন্যা, খেলার সাথী, রাজরাজেশ্বর, বিপদে রক্ষাকর্তা প্রভৃতি নানারূপে 
দেখেছেন, নানাভাবে আম্বাদন করেছেন, এবং জনসমাজকে বিচিত্র 
'ভাবে তার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করতে শিক্ষা দিয়েছেন। 
সেই সব জ্ঞানী, ভক্ত, প্রেমিক, মহাযষোগীদের সাধনা উপলব্ধি ও 
প্রচারের প্রভাবে, বিশ্বজগতের মূল কারণ সাধারণ সাধকদের পক্ষেও 
'দূরাৎ সুদূরং নহে। “তছু ইহ অন্তিকে চ।৮ সকলেই তাকে 
নিজেদের বাস্তব জীবনে উপলঙ্গি করতে অধিকারী । 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের খধি ছিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণ। করেছেন 
“তে ধ্যানযোগান্থগতা অপশ্যন দেবাত্মশক্তিং ম্বগুণৈস্গুঢাম্‌।” 
চৈতন্যময় পরমদেবতার ন্বরূপভূতী যে মহ।শক্তি নিজেরই অনন্ত 
গুণদ্বারা-নিজেবেই বিচিত্র আত্ম প্রকীশ, বিচিত্র এঁশ্বর্ধ্য, বীর্ধ্য, বিচিত্র 
জ্ঞান, বল, ক্রিয়া, বিচিত্র লীলাবিলাস দ্বারা ন্বপ্রন্থত অশেষবৈচিজ্ঞয- 
সনাকীর্ণ বিশ্ব-গপ-ঞ্চর মধ্য আপনার তাত্বিক স্বরূপ চিরকাল শিজেই 
রহস্যাবৃত করে রেখেছেন, সেই মহাশক্তিকে তারা ( মহাযোগিগণ ) 
ধ্যানযোগে অনুসন্ধানরত হয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন_ ধ্যানযোগে 
চিন্তকি মলবিন্দেপবরণ মুক্ত করে তারা নিজেদের অখণ্ড চেতনার 
মধ্যে সেই চৈতন্যম়ী মহাশক্তির পারমাথিক স্বরূপ উপলব্ধি 
করেছেন। 

আমরা অমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা ও ইন্দ্রিয়ান্থগত মন বুদ্ধি দ্বার! 
বিশ্বজগতের যে পরিচয় লাভ করি, তাতে সেই “দেবাত্বশক্তির বিচিত্র 
গুণেরই পরিচয় প্রাপ্ত হই। সেই শক্তির খণ্ড খণ্ড আত্মপ্রকাশ ও 
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ক্রিয়াকলাপেরই জ্ঞান লাভ'করি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সমন্ত 
জ্ঞানের যতই স্বক্ষ্মতা ও ব্যাপকত৷ সম্পাদিত হোক, তাতে খণ্ড জ্ঞানই 
হয়ে থাকে, বিশেষ পরিচ্ছিন্ন বিষয়েরই জ্ঞান হয়ে থাকে! 
বিশ্বজগতের সমস্ত পরিচ্ছিন্ন। পরিণামশীল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের 
মূল উৎস ও মূল কেন্দ্র যে নিব্বিশেষ অদ্ধিতীয়া অখণ্ড চিন্ময়ী মহাশক্তি, 
তার পরিচয় লাভ সম্ভব হয় না। তার জন্য ধ্যানযোগে 
চেতনার অখণগ্ত্ব সম্পাদন কর ও তাকে মলবিক্ষেপাবরণ-মুক্ত করা 
আবশ্যক। 

কঠোপনিষদের খধি যথার্থই বলেছেন যে, স্বয়ন্তু বিশ্ববিধাতা 
আমাদের স্থষ্টি করার সময় আমাদের জ্ঞানের দরজাগুলিকে 
€ ইন্দ্রিয় গুলিকে ) বহিমুখ করে নির্মাণ করে আমাদের উপর 
যেন একটা কঠোর দগ্ডবিধান ক'রে রেখেছেন। তার ফলে সব 
সত্যের ( জ্ঞেয় তত্বের ) শুধু বহিরাবরণ বা খণ্ডিত সোপাধিক আত্ম- 
প্রকীশই আমরা দেখে থাকি, কোন তত্বেরই অন্তরাত্মার পরিচয় 
আমরা পাই না। ধীর ব্যত্তিগণ নিজেদের সাধনা দ্বারা আবৃতচচ্ষু 
হ'য়ে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে অন্তর্মুখ ক'রে প্রত্যাগাত্মার দর্শন লাভ 
করেন, নিজেদের ও সব জ্ঞেয় বিষয়ের তাত্বিক স্বরূপের প্রত্যক্ষ 
পরিচয় প্রাপ্ত হন। 

ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির স্বাভাবিক বহিম্মুখীন “বৃত্তিসমূহকে সুদৃঢ় 
সংকলন দ্বারা স্ুসংযত ও নিরুদ্ধ ক'রে, অভ্যাস ও বৈরাগা দ্বারা 
তাদের খণ্ড খণ্ড বিষয় থেকে প্রত্যাহ্ৃত ক'রে সমগ্র চেতনার অখগ্ত! 
অন্তন্ম্বীনতা ও আত্মসমাধানের সুনিয়ত অনুশীলনই ধ্যানযোগ। 
আমাদের চেতনা যখন খণ্ড খণ্ড বিষয়-বিলাসী সদীচঞ্চল ইন্দ্রিয় মনের 
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অধীনতা থেকে আপনাকে মুক্ত করে স্বীয় নিরাবরণ অঞ্চল 
অখণ্ততায় স্থিতিলাভ করে, তখনই আত্মার স্বরূপ ও বিশ্বপ্রকৃতির 
তাত্বিক ত্বরূপ”_সব শক্তি পরিণামের মূল উৎস ও প্রাণকেন্্র--এই 
বিশুদ্ধ চেতনায় প্রতিফলিত হয়। তখন বস্তুতঃ এই চেতনা এবং 
চৈতন্ময়ী মহাশক্তি অভিন্নরপেই অনুভবগোচর হয়। “্যদা 
পঞ্চাবিষ্ঠন্তে জ্ঞ।নানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তাঁমাহুঃ পরমাং 
গতিম্‌'_যখন পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয় রূপরসাদিব্র আকর্ণ থেকে মুক্ত হয়ে 
স্থিরভাবে অবস্থান করে, মনও বৃত্তিরহিত হ'য়ে নিশ্চল! স্থিতি লাভ 
করে এবং বুদ্ধিরও ভেদ-বিচারাদি কোন চেষ্টা থাকে না ইন্দ্রিয় 
মন বুদ্ধি যখন দন্বরহিত হয়ে অখণ্ড চেতনায় পর্যবসিত হয়, তখনই 
মানবচেতনার পরমা গতি বা পরমা স্থিতি হয়_তখনই পূর্ণজ্ঞানে পূর্ণ 
কল্যাণে পুর্ণ আনন্দে প্রতিষ্ঠালাভ হয়৷ 

নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের চরম ও পরম কারণের অনুসন্ধানে 
পুরুবকার-সম্পন্ন সাধক যখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বহিমুধী প্রচেষ্টা 
থেকে পিবৃন্ত হ'য়ে তীব্র অনুরাগের সহিত নিবিড় ধ্যানযোগ 
অবলম্বনে আত্মচেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বিশুদ্ধ অখণ্ড 
চৈতন্যের ভূমিতে অধিরূঢ় হয়, তখন সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের সহিতই 
তার একাত্ম্যানুভৃতি হয় এবং নিজের আত্মার মধ্যেই সে বিশ্বজগতের 
অনন্তশক্তিময় পরম কারণের সাক্ষাৎকার লাভ করে। স্বীয় চেতনার 
অভেদ ভূমিতেই সে অশেষ বৈচিত্র্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতিরও অভেদভূমি 
আবিষ্কার করে। ধ্যানযোগের পরিপক্ক অবস্থায় সমাধিতে চৈতম্থময়ী 
আত্ম। ও শক্তিময়ী প্রকৃতির ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়,দ্রষ্টা ও 
দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয় চেতন ও জড় সর্ববতোভাবেই 
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একাকার হয়ে প্রকাশ পায়। সেই প্রজ্ঞছলোকিত চেতনা যখন আবার 
প্রাপঞ্চিক ভেদভূমিতে অবতরণ করে, তখন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিও তাঁদের 
বিচিত্র বিষয়ের মধো বাহিক বৈচিত্রের সাথে সাথে আত্যন্তরীণ 
এঁক্যও অনুভব করতে থাকে । তখন ভেদের মধ্যেও অভেদ-দর্শন, 
বহুত্ের মধ্যেও একত্বদর্শন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্ণ শব্দের মাধ্যও 
আত্মদর্শন, প্রাকৃতিক নব কাধ্যকলাপের মধ্যেও আত্মভিন্ন এক 
চৈতম্যময়ী মহাশক্তির দর্শন হয় । 

ভারতের এক চিরম্মরণীয়া মহাযোগিনী নারী,_অস্তুণ খধির 
কন্যা বাগদেবী, এইরূপে ধ্যানযোগে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত 
একীত্য অনুভব ক'রে স্বতক্কুর্ত অপুবব কবিত্পূর্ণ ভাষায় সেই 
অনুভূতির যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহাই খগবেদের দেবীসুক্ত বা 
'বাক্সক্ত' নামে লিপিবদ্ধ হয়ে আজ পধ্যন্তও তত্বপপান্থু হিন্দুগণের 
নিত্যপাঠা হয়ে আছে। বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত প্রকার 
শক্তির অভিব্যক্তি চলছে, সব্বপ্রকার শতক্তি-পৰ্রিণামরূপ কাধ্যকারণ 
শৃঙ্খলার অধিষ্ঠ।তৃ-রূপে সে সব দেবতা এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সব ব্যাপার 
অনিয়ন্ত্রিত কচ্ছেন, সকলের মধ্যে তিনি স্বীয় অনস্তশক্যাধার 
আত্মারই প্রকাশ দেখেছেন । তিনি দেখেছেন ও ঘোষণা করেছেন 
যে রুদ্রগণ, বন্থগণ, আদিত্যগণ, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্থিনীকুমার, 
সৌম, তষ্টা, পৃষা, ভগ প্রভৃতি দেবঙীরপে আমিই বিশ্বের সর্বত্র বিচরণ 
করি ও বিভিন্ন জাতীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করি। এই শিশ্বপ্রপঞ্চে 
যেখানে যে কোন শক্তির প্রকাশ, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেই হোক 
বা সক্ষম থেকে সৃক্মতর ক্ষেত্রেই হোক - সর্বত্র আমারই. শক্তির খেলা । 
আমার ব্বতন্ত্র লীলাময়ী ইচ্ছাশক্তির বিলাসেই সারা জগতে সর্ব্ববিধ 
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ব্যাপার স্ুচারুরূপে নিব্বাহিত হচ্ছে । আমি বিশ্বাতীত, আবার বিশ্বের 
সব্বত্রই আমারই মহিমা প্রকটিত, আমি বিশ্বরূপা । 

বিশ্বের মূলীভূতা চৈতন্তময়ী পরমা শক্তির সহিত একা আ্াবোধে 
প্রতিচিত হয়ে আরো অনেক মহাযোগিনী বাঁগদেবীর মতই সারা 
বিশ্বের যাবতীয় শক্তির খেলা,_আপনারই আত্মার অভিব্যক্তি বলে 
অনুভব ও বর্ণন করেছেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন_-ধার! 
যোগযুক্তাত্বা, তারা বিংশ্বর সব পদার্থকে নিজের মধো এবং নিজেনে 
সব পদার্থের মধ্যে দর্শন ক'রে সব্বত্র সমদশী হন, সব বাপারে সমরস 
আন্বাদন করেন। পার্থসারথি প্রীকৃষ এই মহাযোগের দৃষ্টিতেই 
বিশ্ববৈচিত্যের সব্খত্র আপনারই অনন্ত বিভূতির পরিচয় দিয়েছেন 
এবং অর্জনের দিব্য চক্ষু উন্মীলিত ক'রে আপনার বিশ্বরূপ এ্দর্শন 
করেছেন । আমাদের চেতনা পরম।ত্মার সহিত যোগযুক্ত হয়ে 
একা ত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লে, পরমাআ্মাকেই অনন্ত শক্তির মূলাধাব 
উপলব্ধি কৰে তৎস্ত্রে নিজেকেও অনন্ত শর্তির আধার ব'লে 
অনুভব করে । 


মলতত্ত-চতনাযময়ী অহাশাত্ি? 


সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের যে মূল তত্ব বৈজ্ঞানিকগণ পরোন্ষভাবে 

অনুসন্ধান করেন, দার্শনিকগণ যুক্তিবিচার দ্বারা প্রত্িপাদন করতে 

চেষ্টা করেন এবং জ্ঞানী ভক্ত মহাযোগিগণ ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ 

উপলব্ধি করেন, তাকে মহাশক্তিময়ী চৈতন্তসত্ত। বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা 

বলা হয়ে থাকে, চৈতন্তময়ী নহাশক্তি বা মহাদেবীও বলা হয়ে থাকে । 
(খ) 
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বন্তত; চৈতন্য ও শক্তির মধ্যে ভেদ নাই। চৈতন্যকে শক্তিমান্‌ 
ব'লে শক্তির সহিত একটা অবান্তর ভেদ কল্পনা করে দার্শনিক 
বিচারের জটিলতা স্থষ্টি করা অনেক দর্শনাচা্য আবশ্যক বোধ করতে 
পারেন, এবং এই ভেদের মধ্যে তীদের নিত্যমিলনের রহস্য 
উদ্ঘাটনে তারা ঘর্্মাক্তকলেবর হয়ে থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তি 
ও বস্ত- শক্তি ও শক্তিমাঁঁনের ভেদ ভানেকটা নিরসন ক'রে দিয়েছেন 
ও দিচ্ছেন । বাস্তবিবপক্ষে শক্তি ও বস্তুর কোন ভেদ নাই । শক্তির 
ভিতরেই বস্তুর সব পরিচয় । শক্তির ঘনীভূত অবস্থার নামই বস্তু এবং 
বস্ত্র ক্রিয়াহীন অবস্থার নাম শক্তি । বস্ত্র তটস্থ লক্ষণ সব বাদ দিলে 
স্বরূপ লক্ষণ অর্থাৎ শক্তিহীন লক্ষণ শ্ান্তাই পর্যবসিত হয়। বস্ত্র 
ভিতরে যখন স্বপ্রকাঁশ জ্ঞানশক্তি বা অনুভব শক্তির এবং স্বতন্ত্র 
ক্রিয়াশক্তি বা আত্মপরিণামশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তখনই সেই 
শক্তিকে চৈতন্যশক্তি এবং তদাধার বস্তরকে চেতন্তন্বরূপ বলা হয়ে 
থাকে। “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া 
৮৮-_ ইহা চৈতন্ন্বরূপেরই বাস্তব লক্ষণ । 

শক্তিপরিণামময় এই বিশ্বজগতের মুলকাঁরণ বা মূলতত্বকে 
অভিন্নশক্তি শক্তিমান্‌ চৈতন্থত্বরূপ পরমাত্বা বা ব্রহ্ম বলেও ধারণা 
করা চলে, কিংবা নিত্যা ব্বতন্ত্রা আত্মপ্রকাশ-স্বভাবা চৈতন্যময়ী 
মহাঁশক্তি বা মহাদেবী বলেও ধারণ! করা চলে। পরমাত্ম! বা ব্রহ্মই 
মহাঁশক্তি, মহাশক্তিই ব্রহ্ম বা পরমাআ্া। বৈদিক ও বৈদান্তিক 
পরিভাষায় এই মুল তত্বকে ব্রহ্মবস্তু বা পরমাত্মা বলে ধারণা, ধ্যান ও 
উপাঁসনা করাই সাধারণ নিয়ম, এবং তার স্বরূপভূতা মহাশক্তিকে নিত্য 
তদাশ্রিতা বলে নিদ্ধারণ করা হয়। আগমিক ও তান্ত্রিক ধারায় এই' 
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'একই অদ্য় মূল তত্বকে চৈতন্তব্রক্গস্বরূপিণী মহাশক্তি মহাদেবী 
মহামায়ারূপে ধারণা, ধ্যান ও উপাসনা কর! সাধারণ বিধি। সেই মূল 
তত্বকে বিশ্বজনক বলাও যে কথা, বিশ্বজননী বলাও সেই থা, কারণ 
সেখানে লিঙ্গভেদের কোন প্রশ্বই নাই । লিঙ্গভেদ শুধু তৎপ্রমৃত 
প্রণিজগতে সমগ্র কাধ্যজগতের অভেদভূমি । মুলবারণের স্বরূপে 
কোন লিঙ্গভেদ অকল্পনীয় ; পুর।ণাদিতে ও উপাসক সম্প্রদায়সমূহের 
মাধা উভয় ধাবারই মিলন হয়েছে । ব্রক্মতত্বকেও তালা নানা- 
রূপ নান। নামে নানাভাবে ইক্ডিয়, মণ, বুদ্ধির অগোচর ভুমি থেকে 
আমাদের আতি নিকটে হদফের সাঁম'ন নমিয় এনে উপস্থিত 
করেছে ; মহাশক্তি সত্বকেও তেমনি বরেছে। দাশানক যুত্তিতিও 
তাদের উপাসনা আরাধনা পুজা্চনা ধ্যানধারণা ও উপলপ্ধির কৌন 
বিদ্ধ উৎপাদন করে নাই । 

সর্বকারণ চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাশক্তিময়ী চেতন্যসন্তার 
স্ববপর মধ্যেই দুইটি ভাবের নিত্য যুগলমিলন_ একটি আত্ম- 
সমাহিতভাব ও অপরটি বিচিত্ররূপে লীলায়িত ভাব। আত্মসমাহিত 
ভাবে তিনি নিত্যই “নিঞ্চলং নিষ্্রিয়ং শান্তং নিরবদ্য' নিরঞ্জনম্”, 
“এক'মবাদ্বিতীয়ম্” . পপ্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” বা পরমপুরুষ। 
লীল[যিতভাবে তিনিই নিত্য সগুণা সক্্রিয়া সদাপরিণামিনী বিচিত্র- 
রূপ-রূপান্তরধারিনী বিচিত্রভাববিলাসিনী  স্থগ্রিস্থিতি প্রলয়বিধা্রী 
পরমা প্রকৃতি মহামায়া মহাদেবী। একটি তার দেশকালাতীত, 
ছন্বাতীত, ভাবাতীত ভাব, আর একটি তার সর্ধদেশে সর্ধবকালে 
বিচিত্র ছন্দ ও ভাববিলাসের মধ্যে নিয়ত অভিবন্দ্যমান ভাব। 
“তদেজতি তন্নেজতি”--ছুইটি ভাবই তার স্বরূপগত-_ নিত্যযুগলমৃত্তি। 
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সমস্ত জীব ও জগতের যিনি মূল কারণ, মূল তত্ব, মূল অভেদভূমি, 
তিনি নিত্য নিগুণ ও সগ্ুণ, নিত্য নিক্্িয় ও নিত্য সক্রিয়, নিত্য 
আত্মসমাহিত, নিত্য আত্মপরিণামী, নিতা 118105001706171 ও নিত্য 
0080)10. এই আপাতবিরোধী দ্বিবিধ ভাবের পরম্পরালিঙ্গনাবদ্ধ 
যুগল মিলনই তার যথার্থ স্বরূপ । তাই তিনি সব ভেদের অভেদ-ভূমি, 
সব দ্বৈতের অদ্বৈত ভূমি । সেই হেতু তত্দর্শী মহাযোগিগণ তাকে 
দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ ভাবাভাববিনিমুক্ত প্রভৃতিরূপে বর্ণন করেন। যে 
সব সাধক জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানযোগে সম্যগভাবে যোগযুক্তাতআ হয়ে 
সে পরম তত্বের সহিত একাত্ম উপলব্ধি করেন, তারাও অন্তরে 
বাহিরে তার এই যুগলমুন্তি দর্শন ও আম্বাদন করেন। তারা 
নিজেরাও অন্তরে আত্মসমাহিত থেকেই বিশ্বজগতিে এক অচিস্ত্য- 
শক্তিময় সচ্চিদানন্দঘন পরম তত্বেরই বিচিত্র রূপ, ভাব, ক্রিয়া '& 
লীলাবিলাস সম্ভোগ করেন এবং নিজেকেও সেই সকলের ভিতরেই 
প্রতিফলিত দেখেন। 

চৈত্ন্যময়ী মহাশক্তি যখন ইচ্ছাশূন্, ক্রিয়াশূন্য, ভাববিলাস- 
শুন্য আত্মসমাহিত অবস্থায় বিরাজমান থাকেন, তখন বিশুদ্ধ 
চৈতন্য-ন্বরূপে বা নিগুণ ব্রহ্মন্বরপেই তার অবস্থিতি হয়। তার 
শক্তিভাব তখন বিশুদ্ধ চৈতন্যভাবের মধ্যে অন্তলাঁন। তার অনন্ত 
মহিমীর তখন কোন পরিচয় নাই। ক্রিয়ার মাধ্যমেই শক্তির আত্ম- 
পরিচয় । জ্ঞানবৃত্তিও ক্রিয়ারই অন্তৃভূক্তি। যখন কোনরপ ক্রিয়া না 
থাকে, তখন চৈতন্যত্ঘরূপের মধ্যে জ্ঞানবৃত্তিও থাকে না। আর কতভাবে 
শক্তির যে আত্মপ্রকাঁশের সম্ভাবনা তার স্বরূপের মধ্যে নিহিত আছে” 
তার ত কোন পরিচয়ই মেলে না। তিনি যেন তখন নিজেকেও নিজে 
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জানেন না, তার অনস্তরূপে আত্মাভিব্ক্তির সামর্থোর জ্ঞানও যেন তার 
নাই। তিনি তখন স্বয়ংপূর্ণ বটেন ও সেই হেতু পরমানন্দন্বূপে 
বিরাজমানও বটেন। কিন্তু তিনি অদ্য়ন্বরূপে অবস্থিত, তার অনস্ত 
ভাব, অনন্ত সামর্থ্য, অনন্ত বীর্ধ্যৈবর্যা, অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুধ্য তার 
আত্মসমাহিত স্বরূপে অভিন্নরপে একীভূতরূপে অপ্রকাশিতজাপ 
বর্তমান । 

এই বিশ্বজগৎ দেখেই আমরা সেই অবিচিন্ত্যমহিমময়ী মহাশক্তির 
পরিচয় লাভ করি । এই নিয়ত পরিণামশীল বিশাল জগতে আমরা 
সেই মহাদেবীর অপূুর্বব স্থষ্টিশক্তি, অপুর্ব পালনী ও সামঞ্জস্যবিধায়িনী 
শক্তি ও তৎসঙ্গে অদ্ভুত সংহারিণী অর্থৎ আত্মম্বরূপে সকলের 
বিলয়কারিণী শক্তির পরিচয় পাই এবং তাকে বিশ্বজননী বিশ্বপালিনী 
ও বিশ্বনংহারিণী আখ্য। দিয়ে থাকি। অনাদি অনন্তকাল এই তিন 
ভাবে তার অভিব্যক্তি দেখে তাকে ব্রহ্মা বিষু ও-রুদ্র কিংবা ব্রঙ্মাণী 
বৈষ্ণবী ও বৌদ্রী শক্তিরূপে বর্ণন করে থাকি। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের 
বিচিত্র শক্তি পরিণামের মধ্যে অনস্ত প্রকার এখ্বর্যের ও বীর্যের 
অনন্ত প্রকার সৌন্দর্য ও মাধুর্য্যের, অনন্ত প্রকার জ্ঞান, প্রেম ও রস- 
বিলাসের পরিচয় পেয়ে তাকে আমরা অনন্ত কীর্ষোশ্বর্যাময়ী, অনন্ত 
সৌন্দরধ্যমাধুর্ধ্যময়ী, অনন্ত জ্ঞানপ্রেমময়ী, অনন্ত রসবিলাসময়ী ভগবতী 
মহাদেবী বলে ধারণা ও উপাসনা করে থাকি। আমাদের স্থুল 
ইক্জ্িয়গোচর এই স্থূল জগংই শুধু মহাশক্তিপ্র্থত বিশ্বজগৎ নয়। 
আরো কত শ্যম্ম ত্ুক্মতর স্ল্মতম জগৎ আছে, জড় জগতের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট আরো কত প্রাণজগৎ, মনোজগৎ, বুদ্ধিজগৎ আছে, কত ভাবময় 
জগৎ, রসময় জগৎ, ধর্্মময় জগৎ আছে। সকলের মধ্যেই সেই একই 
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অদ্ভিতীয়া চৈতন্তময়ী মহাঁশক্তির আত্ম প্রকাশ, সব জগতেরই তিনি 
অভেদভূমি ও নিত্য উৎস। 
ভানম্ত-রস-বিলাসিনী নিয়ত স্যট্ি-পালন-ধ্বংস-কারিণী ভগবতী 
মহামায়া তার এই বিশ্বরূপে আত্ম প্রকাশের মধ্যে অনন্ত ভাবের, অনন্ত 
রসের, অনন্ত ভাঙা-গড়ার খেলা নিত্যকাল খেলে চলেছেন, অথচ অন্তরে 
তিনি নিত্য আত্মসমাহিত। আংত্মসমাহিত পরম শিবের বুকের উপর 
মহাকালীর খিচিত্র নৃত্য-_এই চিঞটা পরম তত্বের এই স্বরূপটীকেই 
অদ্ভুতভাবে রূপায়িত করেছে । শিব সেই মহাশত্তিরই আত্মসমাহিত 
ভাব, তাতে নিত্য অধিষ্ঠিত থেকেই মহাশক্তি আপনাকে বিশ্ব প্রপঞ্চে 
নম্তভাংব লীলায়িত কচ্ছেন। শিবের বক্ষ থেকে তার চধণ কখনো 
স্থুলিত হয় না, আত্মসমাহিত পরম ভাব থেকে তিনি কখানো বিচ্যুত 
হন না, অথচ তার এই বিশ্বলীলায় তিনি অনবরত নেচে নেচেই 
চলেছেন, অবিরাঁম বিচিএভাবে নানাবিধ ছন্দ ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে 
আপনাকে অভিব্যক্তি কচ্ছেন, অবিরাম অসংখ্য প্রকার জীব ও জড়ের 
-ভোক্তা ও ভোগের স্থষ্ি কচ্ছেন, তাঁদের সযত্বে পোষণ কচ্ছেন, 
আবার সংহার ক'রে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছেন। স্বস্থরূপে 
সমাধি ও বিচিত্র রূপে আত্মাভিব্যক্তি, ইহাই বিশ্বজননী মহাশক্তির 
নিত্যন্যভাব । ইহাই পরব্রন্ষের এরশ্বর যোগ-পিশ্ত মে 
যোগমৈশ্বরম্‌ । 
এই বিচিত্র ছন্বময় জগতে মন্ুষ্যোচিত বিচার বুদ্ধিতে আমরা 
ধন্ম ও অধর্দ্দের, সুন্দর ও কুৎসিতের, শ্রেয় ও অশ্রেয়ের, উপাদেয় ও 
হেয়ের বিভাগ ক'রে. থাকি । যদিও সবই সেই বিশ্বজননী শিবময়ী 
মহাশক্তিরই আত্মপ্রকাশ, তথাপি যাকে ধর্ম, সুন্দর ও শ্রেয় বোধ 
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করি, তা আমাদের ঈপ্লিত, এবং যা কিছু অধন্ম অসুন্দর আশ্রেয় 
বোধ করি, তা আমাদের অনীগ্সিত। মানুষের অন্তরে এই যে 
বিবেকবোধ, ধর্মাধন্মবোধ, উচিতানুচিতবোধ, ইহাঁও মহাঁশক্তিরই এক 
বিশে খেল1। পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ প্রেমে, পুর্ণ যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত না 
হওয়া পর্যন্ত বিশ্বজননী মহাশক্তির সব্বপ্রকার আত্মপ্রকাশ ও লীলা- 
বিলাসের মধ্যে আমরা “সমরস' আম্বাদন করতে সমর্থ হই না, তার 
স?ল প্রকার বপ রূপান্তর পরিগ্রহের মধ্যে তার কল্যাণতম, 
সুন্দরতম, মাধুধ্য-মণ্তিত ঘুখখানি আমরা দেখতে পাই না। সেই 
হেতু আমরা তার এক জাতীয় রূ'পর ব! আত্মপ্রকাশের জয় বা 
প্রাহৃভাব প্রার্থনা করি, অপর জাতীয় রূপের বা আত্ম প্রকাশের 
পরাজয় বা সংকোচ কামনা করি । তার দৈবভাবে আত্মপ্রকাশ 
আমাদিগকে আব্ষণ করে। তার আম্র ভাবে আাত্মপ্কাশ 
আমাদিগকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে। যদিও একই শিব্ত্ভূতা মহাশক্তি 
মহাদেবী ও মহান্ুরীরপে তার বিশ্বলীলায় আত্মপ্রকাশ কচ্ছেন,_ 
যিনি দেবজননী, তিনিই অন্ুরজননী--তগাপি আমরা আমাদের 
জীবনাদর্শ অনুসারে তাকে দেবপক্ষপাতিনী ও অনুব-বিনাশিনী 
মৃণ্তিতেই দেখতে সর্বদা অভিলাধী। 

যেখানে দন্ত, দর্প” অভিমান, ক্রোধ, পারুয্যু১ঠ ভোগলালসা, 
্রতুত্বপ্রিয়তা, সেখা.নই অধন্ম ও আম্মুর ভাব; যেখানে অমানিত্ব 
অদস্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, আঁর্জব, ত্যাগস্পুহা» সেবা প্রবৃত্তি, সেখানেই 
ধন্ম ও দৈবভাব। চিরকাল এই সংসারে ভগবতী মহামায়া দ্বিবিধ 
ভাবেরই স্থি ও পোষণ কচ্ছেন এবং কখনো! আসুরভাবকে বাড়িয়ে 
তোলেন ও দৈবভাবকে নির্যাতিত করেন, কখনো বা দৈবভাবকে 
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প্রবল করে আন্মুরভাঁবকে পরাভূত করেন-ইহাই দেখতে পাই। 
ক্িম্ত আমাদের প্রাণ চায় আস্মরভাবের বিনাশ ও দৈবভাবের 
অভ্যুদয়। আন্থুরভাবের বৃদ্ধিতে জগতে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি, 
অবিচার ও অত্যাচার প্রবল আকার ধারণ করে, ধন্মের মধাদা নষ্ট 
হয়, পরম তত্বের অনুসন্ধানের দিকে অনুরাগ থাকে না। আুতরাং 
কল্যাণপিপাস্থ, ধন্মপিপান্থ্‌, শাস্তিপিপাস্থ সাধকগণ সব্বদা আস্থরভাবের 
পরাঁভব ও দৈবভাবের প্রভাব-বৃদ্ধি আকাজ্ষা করেন এবং বিশ্বজননী 
মহীশক্তিকে দৈবভাবের আনুকূল্য করার জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হন । 

মানুষ বাস্তব জীবনে সাধারণতঃ ধর্-অধন্মের_ দৈবভাব ও 
আন্থরভাবের সাত্বিক ও রাজস-তামস শক্তিসমূহের-_ নিয়ত সংঘধের 
মধ্যেই বাস করে। বিবেকসম্পন্ন তত্বপ্রধান মনুষ্তগণ এই সংঘধে 
অতিষ্ঠ হয়ে বিশ্বজননী মহাশক্তিকে তাদের সম্মুখে অন্থুরমদ্দিনী, 
ধর্মসংস্থাপিনী, বিশুদ্বসত্বময়ী, নিঃশেষদেবগণ-শক্তি-সমূহ-মুপ্তি-রূপে 
আবিভূতি হবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করেন এবং এই মুত্তিতেই 
হৃদয়মন্দিরে তার পুজা করেন। আপনাদের পুরুষকার দ্বারা 
স।মর্থ্যানুসারে সব আস্ুরিক ও তামসিক শক্তিসমূহকে বলি প্রদান 
করে নিজেদের ভিতরে দৈবশক্তিকে বলবতী করবার জন্বো তারা 
প্রয়াপী হন। এই সাধনসংগ্রামে জয়ী হ'লে তাদের জীবনে সত্বগুণ 
সমুজ্জল হয়ে ওঠে, মন, বুদ্ধি, হৃদয় ক্রমশঃ উন্নততর আধ্যাত্মিক 
ভূমিতে আরোহণ করে এবং তত্বজ্ঞানালোকিত হয়। সাধকের 
চিত্বে তত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত হলেই মহাশক্তির যথার্থ স্বরূপ 
প্রকটিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি অভিনব রূপলাবণ্য- 
সমদ্বিতি সৌন্দর্যযমাধূর্ধ্য-বীর্য্ে্ব্ধস্ুশোভিত আকারে দৃষ্টিগোচর" 
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হয়। তখন সাধকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় যে, এই অশেষ 
বৈচিত্র্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতির মস্তকোপরি (অর্থাৎ জীবনকেন্দ্রে ) 
আত্মসমাহিত স্বয়ংপুর্ণ শিবনুন্দর ব্বমহিমায় বিরাজমান, তারই 
আংত্মপ্রকাশরূপা বিশুদ্ধসত্বময়ী মহাদেবী বিচিত্রারুধবিশিষ্ট ( অনন্ত- 
শর্তিবিশিষ্ট ) সহশ্র তভুজ প্রসারিত ক'রে বিশ্বপ্রপঞ্চের ক্ষুদ্র বৃহৎ 
যাবতীয় পদার্থ স্ুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং স্থ্টিপালনসংহারাদি যাবতীয় 
ব্যাপার সংসাধিত করেন; তার এই বিশ্বলীলায় যত পাশবিক ও 
আস্তিক শক্তি, যত রাজস ও তামস প্রকৃতি, যত ধন্মবিরোধী 
সাম্যশৃঙ্খলা-বিপর্য্য়কারী অশুভ প্রভাব তিনি প্রসব ও পোষণ 
করছেন, সব তারই চরণতলে তার খেলার পুতুল হয়ে তারই বিধান 
অনুসারে তারই প্রেরণায় ও তারই শক্তিতে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন ক'রে 
তার বিশ্বলীলার নানারূপ গৌরব ও শোভাই ব্ধন করছে, দৈবী 
সম্পৎসমূহে তার স্সেহপুষ্ট জ্ঞানবীর্য্যসৌন্দর্্য্ব্ধযাবিশিষ্ট পুত্রকন্তারূপে 
তার কোলের কাছে বিশ্বপ্রপঞ্চে খেলা করছে; সারা বিশ্বজগৎ যেন 
আনন্দে নৃত্য করে চলেছে। বাংলার শারদীয় মহোৎসবে পুজিত 
আনন্দময়ী মা ছুর্গার মহিমময়ী মৃত্তির মধ্যে এরূপ একটি তত্বান্ুভূতির 
পরিচয় বিদ্যমান। ্‌ 

সাধক যতই জ্ঞান ভক্তি ও যোগের উচ্চতর সোপানে আরোহণ 
করেন, তার চিত্ত ধতই মনোবিক্ষেপাবরণমুক্ত, শুদ্ধসত্বময়, জ্ঞানভক্তি- 
প্রেমোজ্জল হয়, ততই তার দৃষ্টিতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যাবতীয় 
ব্যাপারের মধ্যে সৌন্দরয্যমাধুর্ধ্য অধিক মাত্রায় প্রকটিত হ'তে থাকে। 
সব বীর্ধ্যৈশবর্যের পরিচায়ক ব্যাপারগুলিও সৌন্দর্যযমাধুর্য্যেরই 
অঙ্গীভূত হয়ে আভরণরূপে প্রতিভাত হয় এবং এই বিশ্বজগতের 


(২২) 


মূলীভূতা অনস্তবীধধ্য্্যময়ী মহাঁশক্তি তার নিকট বিশুদ্ধসত্বময়ী, 
প্রেমানন্দময়ী, আত্মহলাদিনী, আত্মবিলাসিনী মহাশিক্তিরূপে প্রকাশিত 
হয়। আগমনিগম পুরাণতস্ত্রাদিতে মহাশক্তির সর্বস্তরের পরিচয় 
বিগ্ঘমান। | 
পরম্ভাগবত সর্বশাস্্রমন্্ার্থদশী শ্রীমান্‌ মহানামত্রন ব্রক্মচারী 
“চণ্ডীচিন্তা” গ্রন্থে মার্কগেয় পুরাণের দেবীমাহাজ্বের যে চমৎকার 
তত্ববিশ্লেষণ করেছেন, তা ভাষার লালিতো, ভাবের গাস্তীধ্ো, 
যুক্তির নৈপুণ্যে, অনুভূতির 'প্রগাঢ়তায়, সকালেরই হৃদয়াকর্ক হবে 
নিঃসন্দেহ । তিনি শুধু আমাকে কিছু গৌরবদান করার জন্যই বোধ 
হয় তার অমূল্য স্বল্লায়তন গ্রন্থখানির একটি ভূমিকা লিখতে 
অনুরোধ করেছেন। অমানীকে মানদান বৈধ্বের ধর্স। তিনি 
আমার বয়ঃকনিষ্ঠ ও পরম প্রেমাম্পদ। অমি ভার অনুরোধ 
রক্ষার্থেই নিজের অসামর্থয সত্বেও আমার চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ হার 
চিন্তাধারার সঙ্গ যুক্ত করলাম। ব্রন্মচারিজীর অন্যান্য গ্রন্থের 
ম্যায় এই গ্রন্থখানিও যে তত্বজিজ্ঞাস্থ ভক্তদের নিকট বিশেষ সমাদৃত 
হবে, এতে আমার বোন সন্দেহ নেই । 
আজক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যান়্ 


খ্যাতনামা কবির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাস 
[ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত বিমল চন্্র ঘোষ মহাশয় ( অতি সম্প্রতি 


শ্বণৃতি ) তার গড়িফাহ্িত বাসভবন থেকে শ্রমৎ মহানামত্রত ব্রহ্মচারী, ভাগবত- 
গঙ্গো ত্রী মহারাজকে যে পত্র দন। তার নির্বাচিত অংশ । ] 


পরম পুজ্যপাদেষু, 

সর্ধ প্রথমেই আপনি আমার তক্তিপুণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি 
আপনার লেখা যে মহামূলাবান্‌ বইগুলি পাঠিয়ছেন, সেগুলির মধ্যে 
আপনার “পাঁচটি ভাষণ” পড় আমি যুগপৎ বিশ্বিত। চমতকৃত ও উপকৃত 
হয়েছি। আমাদের দেশের মনীবী বাও্তি বা শিক্ষা সম্পার্ক নানা দূটিভঙ্গিতে 
বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছন | রাসেন্দ্র সুন্দর ভিবেদী, হরপ্রসাদ শাঙী, 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশাভোষ মুখোপাধ্যায়, ডিন পত্রিকার সতাশচন্্ 
মুখোপাধ্যায়, সি্টার নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমরবিন্দ প্রতি 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আনেন চিন্তা ভাবনা করে গেছেন এদের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। এদের 
প্রতোকেরই গঠনমূলক প্রস্তাব প্রাচা ও পাশ্চান্তা শিক্ষাদাশর সনন্বয় 
ঘেধা। এদের মধ্যে ডন সে।সাইটি % ডন পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা 
মহাত্মা সতাশ ছন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতবাির সুমহান এতিহোর 
ধারক ও বাহক | সেক্ন্তাই এর প্রতিষ্ঠিত £817519 ৬০10 9০170991 
ও ভগবতী চতুষ্পাগী শিক্ষাদর্শের মধো কোনো আপোষ ছিল না। 
ভগবতী চতুষ্পাঠীর আচার্য্য ছিলেন মহামহেপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্য 
বেদান্ততীর্ঘথ। প্রসঙ্গত; জানিয়ে রাখি আমি একটানা দীর্ঘ দ্াদশবর্ষ এই 
চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলাম । পণ্ডিত ছুর্গাচরণ আমার শিক্ষার্চরু | 

পাঁচটি ভাষণের মধ্যে আপনার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই 
চারটি ভাষণে আপনি যে অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্ধ্য ও অনন্যনাধারণ তত্ত- 


বিশ্লেধণ করেছেন, সেই বৈপ্লবিক তত্ববিপ্রেষণের ধারে কাছে পূর্বাচার্য্যরা 
যান নি। তাদের প্রত্যেকের লেখার মধ্যে সত্যের, কল্যাণের ও 
সৌন্দর্য্যের কথা কিছু কিছু থাকলেও তারা সত্যম্শিবম্-সুন্দরমূকে 
ছাত্র চরিত্র গঠনের ভিত্তি স্বরূপ মনে করেন নি। অথব! আপনি যেভাবে 
শ্রুতিসিদ্ধ চেতনায় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্বিক দিকৃ' দিয়ে ব্যাখ্যা 
ও বিশ্লেষণ করেছেন, সেভাবে তারা কেউ সমস্ত বিষয়টিকে দেখেন নি। 
'আপনার মত অধাত্ববিজ্ঞানী মহাসাধকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এই 
ধরণের মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেওয়া । সচ্চিদানন্দের স্বাভাবিক জ্ঞান, 
বল ও ক্রিগ্নার দ্বারা বিরচিত এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে অনাদি- 
কালের সংযম ও শৃঙ্খল! নিত্যবিদ্যমান, আপনি স্বুকঠিন তপশ্চর্য্যার ছার 
সেই ত্রিশক্তিকে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই সচ্চিদানন্দ ও 
সতাম্শিবম্-স্থন্দরমের এমন অমুতোপম ব্যাখ্)| করতে সমর্থ হয়েছেন । 

'ব্যাপ্সোতি ষঃ চরাচরম্ সেই বিষু। আপনার আত্মজ্যোতির উৎস, 
হলাদিনী সন্ধিনী-সান্বৎ আপনার উজ্জ্লনীলমণিনিভ নিত্যশুদ্ধ হৃদয়ে 
€প্রেমৈশ্বরধ্য,_আমার এই ব্যধিক্লিষ্ট দেহটাকে যে মুহূর্তে আপনি আপনার 
বুকের মধো জড়িয়ে ধরেন, সেই মুহূর্তেই আপনার শক্তিকে আমি উপলব্ধি 
করেছিলাম । পবিত্র হয়েছিল আমার দেহ মন ! আপনার লেখা! পাচটি 
'ভাষ্ণ পড়তে পড়তে বারবার আমার বুকের মধ্যে জাগছিল সেই 
অনিবচনীয় রোমাঞ্চ। কৈশোরে যখন আমার শিক্ষাগুরুর কাছে 
রামানুজাচাধ্যের শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনতাম, তখন পণ্তিতমশ।ই বলতেন, 
“শ্রোতবযম্‌ মন্তব্যম্‌ নিদিধ্যাসিতব্যম্ত_ ছাত্রদের মস্তিষ্ষের মধ্যে এই 
তিনটি প্রবিষ্ট না হালে তাদের মুক্তি নেই। 

চারটি ভাষণ আধুনিক শিক্ষাজগতের মাতব্বরদের প্রত্যেককে 
পড়ানো দরকার । এগুলি ইংরাজীতে ও হিন্দিতে অনুবাদ করে সর্বাগ্রে 


প্রধানমন্ত্রী ও অন্তান্য নেতৃবর্গের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। ভাঁষণ- 
গুলি বারবার পড়ছি এবং যে আমার কাছে আসছে তাকেই পড়ে 
শোনাচ্ছি। সবাই শুনে চমৎকৃত ও উদ্ধদ্ধ হচ্ছে। ভাষণগুলির বহুল 
প্রচার দরকার। বস্তুবাদীদের আকেল গুডুম হয়ে যাবে শুনে । জোর 
ক'রে অর্থাৎ গলার জোরে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়িয়ে দিতে চায় 
তারাও এই ভাফণগুলি পড়লে ঘাবড়ে যাবে। কোনে যুক্তি দিয়েই 
আপনার শিক্ষাতন্ব খণ্ডন করা সম্ভব নয়। 

আপনার ভাষার মধ্যে যেন বাহু আছে, পদবিন্যাস মাভ্রেই শ্রোতার 
হ্দয় হরণ করে। সাহিতাক হিসাবে আপনি চণ্ডীদাসের মতো 
সহজিয়া পন্থী । দর্শন নিজ্ঞীনের মতো বঠিন ব্ষয়বস্তকে আপনি 
ভাষার 'প্রঃঞ্জলতায় সর্জনবোধ্য করেন। রবীন্দ্রনাথ “খাপছাডা” 
বইখান রাজশখর বস্তুকে উৎসর্গ করতে গিয়ে লোখেন, 

“সহজ কথ! কইতে নিতি কহ যে, 
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে । ৃ 
রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চারশো! বছর আগে চণ্ডীদ'স লেখেন, 
“সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ বুঝেছে কে, 
তিমির আধার যে হয়েছে পার সহজ বুঝেছে সে।' 
ছুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে সহজ হওয়া যায় না? 
আপনি তিবিধ ছুঃখবিজয়ী মহাপ্রেমিক | মহানামের তরী ভাসিয়ে প্লেম- 
যমুনার জোয়ার অতিক্রম করেছেন গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণকে বুকের মধ্যে 
রোখ ! জো তিরভ্যস্তরে রূপং দিভুজম্‌ শ্য'মসুন্দরম্ঠ অ:পনার উপাস্তয। 
বালাকাল থেকে এই বূপই আমাকে পাগল করে রেখেছে। 
ইতি-_ 
বিমলচন্দ্র 'ঘাষ 


উতুসর্গ 


চণ্তীচিন্তায় মায়ের রূপ ভাবনার আবর্তে 
ধ্যান জাগিল, মাতৃহর জীবন্ত দর্শন পেয়েছি কোথা মাত্ত্য | 
অন্তরাকাশে ফুটিল ছুইখানি দেসী-মার মৃ্তি, 
ছুই চিন্ময়ী প্রতিমা, প্রেম আর ভক্তি । 
বন্ধুনুন্দরের অগ্রজা, ছুইটি সেহরসের খনি, 
দেবী ধিঃল্বরী, (দেবী গো।ুলাকমণি । 
পুরে যোগমায়া, পুরীতে স্ুভদ্রা, পুরুযোস্তমের লীলায় । 
দিগম্বরী আভিনায়। গোলোনমণি পাবনায়, আ্হরিপুরুষের খেলায়। 
একজন দেখিলেন তুলসী পরিক্রমায় 
বুন্দারাণীর বিশ্ব জগতসুন্দরের চরণে, 
অপর দেখা.লন বন্্রাবরণ মুল" হওয়ায়, 
ভূগুপদল, গুন জগদগ্ধুর শাবক্ষ মাঝে, 
তবু ভ্রাতৃবাৎসল্যে “মঙ্গলচণ্ডা” পুজিতিন হার মাঙ্গল্যে 
পামান্াতির যেরূপ বলরাম সাজ, 
আজ লনুজাঁদের সেরূপ ভাগ্রজ।র কাচ, 
ন্লেহধার! রাখিলেন যাহা ধরিয়া, 
প্রাণ ভরিয়া, দিলেন উজাড় কিয়া, 
বায় যেমন গিবিগাত্রে বারি বয়, 
উদ্বেলিত ব1ৎসলাধার। ছু'জনার অন্তর-বাহিরময় | 
সনিধানে যে আসিত ভাসিত মধুপ্রাবনে । 
জীবাধম আমিও কত ভাসিয়াছি, তাই তো৷ দিতে আসিয়াছি 
এই ক্ষুদ্র ডালি তাদের উদার করে 
নতজানু যুক্তকরে নিবেদন করুণ স্বরে 
গ্রহণ করুন, আশিস ক'রে 
সিক্ত করুন ভক্তিবরে । 
ন্েেহাভিভূত মহানামব্রত- 
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অশ্্রণ্র ছুর্গাস্তব 
তন্ত্রবিজ্ঞান 
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শর্রিবাদ ও মহা প্র 
চণ্ডীরূপ গৌরহরির স্তব 


চ্তী পূজা বিধি 
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(২) 


ছিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ 

তৃতীয় অধ্যায়-মহিযাস্থর বধ 
তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ 

চতুর্থ 'মধ্যায়-শক্রািকৃত দেবীস্তরতি 
চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুনাদ ০০ 
পঞ্চম অধ্যাঁধ-দেবীদূত সংবাদ 
পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গাজবাদ 

মষ্ট মধ্যায-ধুয়লো চন বধ 

নষ্ঠ নপ্যায়ের বঙশান্বাদ 

সপ্তম অধ্যায়-চগুমুণ্ড বধ 

সপ্তম 'অধ্যায়ের বঙ্জাজুবাদ, 

অষ্টম মধ্যায়-রক্তবীজ বধ 

অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ 

নবম অধ্যায়-নিশুস্ত বধ 

নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ 

দশম অধ্যায়-শুস্ত বধ 

দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ 

একাদশ অ্ধায়-নারায়ণী স্ততি 
একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ 
দ্বাদশ অধ্যায়-ভগবতী বাক্য 

দ্বাদশ অধ্]ায়ের বঙ্গান্ুব'দ রর 
ত্রয়োদশ অধ্যায়-দেবীর বর প্রদাণ 
ত্রয়োদশ অধায়ের বঙাজবাদ 
অপরাধ-ক্ষমাপণ শ্তোত্র 


অপরাখ-ক্ষমাপণ স্তোত্রের বজানছবাদ ০** 


চণ্াী চিন্তা 
অজ্জনের ছুর্গীষস্তব 


যুদ্ধের অবাবহিত পূর্বেব কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে ছুর্োধনের বিপুল 
সৈন্যসমাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীকৃঞ্ণ অজ্ঞনের হিতের নিমিত্ত, “হিতার্থায়' 
বলিলেন-_-“পরাজয়ায় শক্রণাং হূর্গীস্োত্রমুদীরয়” (মহাভাঃ ভীন্মঃ- 
১৩।২ )- শক্রগণের পরাজয়ের জন্য ছুর্গাস্তব কর। রথ হইতে 
অবতরণ করিয়া শঙ্জুন কৃতাপ্তলিপুটে নতঙ্গান্ত হইয়া শ্রীত্রীদর্গাস্থতি 
আরন্ত করিলেন 
তির্ভুন উবাচ! 
অজ্জুন বললেন! ( মহাভারত, ভীম্মপর্ ১৩৪১৬ ) 
[১] ৃ 
“নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আধ্যে! মন্দরবাসিনি ! | 
কুমারি! কালি! কাঁপলি! কপিলে! কৃক্চপিঙ্গলে | ৪৮ 
“সদ্ধ-সনানি ! হে আধ্যে! মন্দরবাসিনি ! কুমারি! কালি! 
কাপালি! কপিলে! কৃষ্পিঙ্গলে ! আপনাকে নমস্কার করি ॥৮ 
[২] 
“ভদ্রকালি ! নমস্তুভ্যং মহাকালি ! নমোহস্ত্ব তে। 
চণ্ডি! চগ্ডে! নমস্তভ্যং তারিণি! বরবর্মিনি ! 0৮ 
“হে ভদ্রকালি ! আপনাকে নমস্কার, মহাঁকালি ! আপনাকে নমস্কার, 
চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি ! বরবর্ধিনি ! আপনাকে নমস্কার ॥৮ 


২ চণ্তীচিন্তা 
৩] 
'কাত্যায়নি! মহ।ভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে! । 
শিখিপিচ্ছ্ধবজধবে ! নানাভরণভূষিতে ! 0৮ 
“কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি ! বিজয়ে! জয়ে !' ময়ুবপুচ্ছের 
ব্বদধ।রিণি ! নানাভরণভৃষিছে । আপনাকে নমস্কার | 
৪7 
“অন্টশুল গ্রহরণে । খডগাখেটকধারিণি ! | 
গোপেন্দ্রন্তানুজে । জোনে! নন্দগোপচুলোস্ভবে ! |” 
“মহাশূলাস্্ে! খডগ ও মুদগরধারিণি ! কনজানুজে ! জগৎ গ্রাচীনে ! 
নন্দগে।পকুলোদ্ভবে ! আপনাকে নমক্ষার ॥ 
| ৫] 
'সাইবাস্থক্প্রিরে! নিঠাং কৌশিকি ! গীতবাসিনি ! | 
অট্রহাসে! কাকমুখি ! নমস্তেহস্ত রণপ্রিয়ে ! 0? 
“সর্বদ| মহিষরক্তপ্রিয়ে!  কৌশিকি ! গীতবসনে ! ' অষ্টহাচস ! 
কাক্বদনে ! রণপ্রিয়ে। আপনাকে নমক্কার ॥ 
| ৬) 
“উমে। শাকস্তরি ! শ্বেতে ! কৃষ্চে! কৈটভনাশিনি ! 
হিবণ্যাক্ষি ! বিরূপাক্ষি ! স্ুধুআক্ষি ! নমোইস্ত তে 1॥” 
“উম! শাকভ্তরি ! শ্বেতে ! কৃষ্ণে! কৈটউভনাশিনি ! গীতনয়নে ! 
কিরূপাক্ষি ! অভিথৃঅনয়নে! আপনাকে নমস্কার ॥ 
[৭ 
“বেদ শ্রুতিমহাপুণ্যে ! ব্রহ্মণ্যে ! জাতবেদসি !। 
জন্ব.-কটকচৈত্যেঘু নিত্যং সমিহিতালয়ে ! ॥” 


তঙ্ছন্র দুর্গাস্তব ৩ 


বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে! দেবহিতে !: প্রাটীনভ্তানে ! সবদী জন 
দ্বীপস্থ হুর্গদেবভীলয়বাসিনি । আপনাকে নমস্কার 1” 
৮] 
“খং ব্রঙ্গবিদ্যা বিভানাং মহানিদ্রা চ দেহিনামস | 
স্কন্দমাতর্ভগবতি ! দুর্গে! কান্তারবাসিনি ! ॥৮ 
“কাতিবেয়জননি ! ভগবনি! ছুর্গে! মহারশাবালিনি । আপনি 
বিচ্ঠাৰ মধো ব্রহ্মবিদ্তা এবং প্রাণিগণের মহানিদ্রা ॥” 
৯] 
“স্বাহাকারঃ স্বধ! চৈব কলা কাষ্টা সরম্থতী । 
সাবিত্রী বেদমাত] চ তথ] বেদাস্ত উচাদসে 1৮ 
“ভ্ভানীর আঁপনাকে স্বাহা, স্বধা, কলা, কাটা, সরন্থ তা, বেদমাতা 
গায় এবং উপনিষং বলিয়া থাকেন ॥৮ 
 ১* ] 
“ভ্ততাসি দ্বং মহাদেবি ! বিশুদ্ধেনাস্তরা মণ | 
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ব্বৎপ্রস।দাদ্রণাজিরে ॥ 
“মহাদেবি ! আমি পবিত্র চিত্তে আপনার স্তব করিলাম । শ্াপনার 
আনুগ্রহে সমরাঙ্গণে সর্বদাই যেন আমার জয় হয় 1” 
[ ১১] 
“কান্তারভয়ছুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ। 
নিত্যং বসসি পাতালে যুছ্ধ জয়সি দানবান্‌ ॥” 
“আপনি সর্বদাই মহারণো, ভয়ন্থানে, ছুর্গমাদেশে, ভভ্ভগ্ণের 
গৃহে এবং পাতালে বাস করেন, আর যুদ্ধে দানবদিগকে জর করিয়া 
থাকেন ॥” 


০ 


৪ চশ্তীচিন্ত 


1১২] 
“তং জম্তনী মোহিনী চ মায়া হীঃ শ্রীস্তঘৈব চ। 
সন্ধ্যা প্রভাব নী চৈব সাবিভ্রী জননী তথা ॥৮ 
“আপনি রৃতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, দীপ্তি, সাবিতী 
৪ জগতের জননীন্বরূপা ॥৮ 
| ১৩) 
“তুষ্টিঃ পুিধূতিদীপ্রিশচন্দ্রাদিত্যবিবদ্ধিনী | 
ভূতিভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥৮ 
দেবি! আপনি তুষ্টি, পু্গি, ধৃতি, চন্দ্র ও সূর্য্যের উজ্জবলতাকারিণী 
দীপ্ি এবং সম্পন্নদিগের সম্পৎ। যোগিগণ ও পরিব্রাজকগণ ধ্যানে 
আপনাকেই দেখিয়। থাকেন ॥। 
অর্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী “অজ্তবিক্গতোবা৮৮-- 
আকাশমার্গে অবস্থান করিয়া বলিলেন__ 
“্য;ল্লনৈব তু কালেন শক্ন্‌ জেয/সি পাণ্ুব !” 
_হে পাণ্ডব! অচিরেই তুমি শক্রগণকে জয় করিবে । এই কথা 
বলিয়া বর'প্রদা দেবী সেই স্থানেই অন্তহিতা হইলেন- 
“ইত্যেবমু গা বরদা তত্রৈবান্তরধীয়ত 1” 





তন্ত্রবিজ্ঞান 


স্থপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে ছুইটি ধার। 
বিদামান আছে, বৈদিক ও তাস্ত্রিক। বৈদিক ধারার ভিত্তি বেদ ও 
উপনিষদূ । তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি অগণিত অন্ত্গ্রস্থ । বৈদিক ধারার 
পূর্ণতা ভগবদ্গীতায় । তাস্ত্রির ধারার চরম পরিণতি সপ্তশতী চণ্তীতে । 

বেদের অপর নাম নিগম, আর তস্সের অপর নাম আগম । নিগম 
ও আগম শব্দ-ছুইটির অর্থ একই, যাহা হইতে সকল জ্ঞান নির্গত 
হইয়াছে বা আসিয়াছে । উভয়ই নিখিল জ্ঞান ভাগার । খধির দৃ্টিছ্ে 
উভয়ই অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের দ্বার। রচিত নহে । খধিগণের 
অনুভব এই যে, সত্য কখনও স্থ্ট হইতে পারে না। যাহা কোন সময়ে 
স্ষ্ট বা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অনিত্য ও অসত্য ৷ যাহা 
সত্য তাহ! চিরকালই বিদ্যমান, তাহার অভাব ত্রিকালে কখনও হয় না। 
ক্রীগীতাও একথা! বলিয়াছেন £-_ ৃ 

“নাসতো বিদ্যতে ভাবে! নাভাবে! বিদ্যতে সতঃ।” (২।১৬)-_অসতের 
বিদ্যমানতা নাই ও সদ্বস্তর কখনও অভাব হয় না। সত্যের অঙ্টা নাই, 
খাকিতে পারে না। সত্যের আছে দ্রষ্টা বা স্মর্তা সতোর দর্শন হয়, 
সত্যের স্মরণ হয়, সত্য স্থষ্ট হয় না কখনও ৷ যেহেতু তন্ত্র ও বেদ উভয়ই 
সত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেই কারণেই তাহারা অপৌরুষেয় । অধিকাংশ 
তন্ত্রেরই শিব বন্তা1 এবং পার্বতী শ্রোতা । আদি পিতা বলিতেছেন ও 
আদি মাতা শ্রবণ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অপৌরুষেয় তত্বই স্থাপিত 
হইয়াছে । যাহা অপৌরুষেয়, তাহার উৎপত্তিকাল বা বয়স নির্ধারণের 
চেষ্টা অর্থহীন । বেদ ও তঅস্ত্রশীস্ত্রের বয়স নির্ধারণের প্রভৃতি চেষ্টা 


৬ চণ্ডীচিন্ত! 


বন্তনানে দৃষ্ঠ হয়। মধ্য. খধির দৃষ্টিতে ইহা নিরর্থক । গাছ হইত 
বাজ, আবার বীজ হইতে গাছের জন্ম । গাছ আগে না বীজ আগে এই 
প্রশ্নের ষেমন সমাধান নাই, সত্যের অ্টা কে বা কবে স্যষ্ট হইল তাহারও 
সেইরূপ সমাধান নাই । 

জ্ঞান ছিবিধ_দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক । জ্ঞানের মধ্যে ছুইটি বন্থু 
আছে-_জ্ঞাতা ও জ্ঞের়। যিনি জানেন তিনি জ্ঞাতা এবং যাহা জ্ঞানের 
বিষয় তাহা জয় । দর্শনের কাধ্য জ্ঞাতার তত্বানুসন্ধান | বিজ্ঞানের 
কাধ্য জ্ঞেয়বগ্ুর তথ্যান্সন্ধান। আমি ফুলটি দেখিতেছি। “আমি কে? 
_ ইহা লইয়া গবেষণ! দার্শনকের বার্ধা! আর ফুলটির উপাদান কি, 
ইহা বৈজ্ঞানিকের বিচাধ্য | 

দর্শন সংম্রধাত্বক (৯৮101176110), আর বিজ্ঞান বিশ্রেবণ তল 
(8109111০) | দর্শনের দৃষ্টি তখণ্ডের দি,ক, বিজ্ঞানের দৃষ্টি খণ্ডিত 
জগতের দিকে । দর্শন দেখে সামগ্রিকভাবে, বিজ্ান দেখে খণ্ড খণ্ড 
ভাবে। সমস্ত বাগানটি একন/ঙ্গ দেখা দার্শনিক দৃষ্টি, আর প্রত্যেণটি 
গাছ আলাদ! করিয়া দেখা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচ.য়ক। 

তান্ত্রিগণ বৈজ্ঞানিক ভাব ও দুর্চিসম্পন্ন । তাহাদের সাধনার ফল 
ভারতে বহ্ছ গভীর গবেষণাপুর্ণ বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে । বিজ্ঞান- 
সাধনায় ভারতীয় তন্ত্রশান্ের দান যে কতদূর উন্নততর ছিল তাহা আচার্ধ্য 
প্রফুল্লচজ্্র রায়ের 41115601% ০1 81111081 01)0101501%” ও মহামনীষী 
ব্রজেন শীল মহাশয়ের +129516155 ৫016106 ০1 1711 00১” গ্রন্থদ্য়ে 
কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তন্ত্রশব্দের অর্থ যে কৌন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ সুসম্জস তথ্যনিরূপণ (55315019110 90151001610 
5000১) । যেমন শল্যতন্ত্র বা 90787 হইতেছে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির 


'তস্ত্বিজ্ঞান ৭ 


ব্যবহার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা । দেহের স্ঙ্ম বিইধণে সুশুতসং- 
হিতাঁর দান পাশ্চাত্য দেশীয় অধুনাতম গ্রে সাহেবের £11801)9 হইতে 
কোন অংশে হীন নহে। পাশ্চান্বা বিজ্ঞান এখনও তন্ত্রাচার্যযগণের 
স্বক্দেহ-বিষয়ক গভীর বিশ্রষণের নিকটবর্তী হইতে পারে নাই । ঈড়া 
পিঙ্গলা. সুষুস্না, মূলাধার, স্থািষ্টান, মণিপুর, জাঙ্জাচক্র ও সহশ্রার 
প্রভৃতি তত্ব এখনও পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞানের ম্বপ্ের অতীত । 

ভতত্ব, উদ্ভিত্বব্, প্রানিতত্ব, খগোল বা আকাশের জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর 
তত্ব, মনন্তত্, সমাজতত্ব, রাষ্তত্ব প্রভৃতি বিঘায় শ্তাস্্র বন অবদান 
রহিয়াছে । শক্কশাস্্, বীজগণিত, জ্ঞামিতি, গিকোণ্মিতি প্রভৃতিতে 
ভারতীয় বিজ্ঞানের যে দান, উহ।রও মূল তম্শান্স্ই | 

পরিবর্তনশীল বাহা তাহাই তত্বশান্ত্েরা বচাধ্য । যাহ! অপরিবর্তনীয় 
তাহা বেদবেদান্তের আলোচ্য | জগত্টেরে সনল বস্থুই পরিবর্তনশীল, 
স্থতবাং জাগতিক বস্ত্রগাত্রই তন্তের আলোচনার ,বিষয়। সাধারণ 
মানাবর নিনট মূল, মৃত থুতকারাদি ঘৃণার বস্তু । কিন্তু একজন বিজ্ঞান 
বিদ চিন্িংসকের নিকট উহার মূল্য কম নয় কারণ উহ বাধির বিষয়ে 
সত্যনিরূপণে সাহায্য করে। লিঙ্গ, যোনি ইত্াাদির আফল।চনা 
সাধারণের কাছে অশ্লীল, কিন্তু তন্ত্রবিজ্ঞানীর নিকট উহা! মূলা, কারণ 
উহা! স্ষ্টরহ্স্তের গভীর মূলদেশের সংবাদ দেয়। 

দর্শনের আলোচনার বিধয় নিত্য শশশ্বত বন্থ | তরঙ্গ হাতা, 
পরমাত্ম। প্রভৃতি বেদীন্তদর্শনের 'প্রতিপদ্দয বস্থ দেশকালের সীমার 
উধধর্বে অবস্থিত । কিন্তু এই দেশকালাতীত সন্তা কেমন করিয়া 
দেশকালের মধ্যে ধরা পড়িল ইহ দার্শনিকের ধানের বিষয় । ভার 
দেশকাঁল দ্বারা সীমাবদ্ধ ও পরিবর্তনশীল বস্তর মূল রহস্য শানুসন্ধানে 


৮ চণ্তীচিন্তা 


ততন্ত্রবিজ্ঞ/ন& দার্শনিক অনুধ্যানের নিকটবন্তী। ইহা! অতুযুক্তি হইবে 
না যে বেদান্তদর্শন জগদতীত তত্ববস্ত লইয়া জগতের মধো নামিয়া 
আসিবার চেষ্টা করেন। আর অন্ত্রবিজ্ঞান জাগতিক বহু বস্তর 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্বলাভের প্রয়াসী হন। কেবল 
অখণ্ড বা সামগ্রিক জ্ঞান পুর্ণ নহে, আবার কেবল খণ্ডের বা অংশের 
জ্ঞানও চরম নহে। জ্ঞান তখনই পুর্ণ হয় যখন উহা! খণ্ড ও অখণ্ড 
উভয় প্রকার অনুভূতি দান করে। সুতরাং দেখা যাইতোছ, দর্শনের 
সামগ্রিক দৃষ্টি ও তন্ত্রের বিশ্লেষক দৃর্িভঙ্গী এক পূর্ণ সত্যানুভূতির পক্ষে 
অপরিহার্য । একটি পাখীর ডানার মত যেন এক অখণ্ড সত্যের 
ুইটি দিক্‌ | তন্ত্র ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক । 
তন্ত্রবিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য তত্ব সিদ্ধান্তকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে 
রূপদাঁন করা । সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বনু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই 
প্রয়াস । বন্ুবিধ অনুষ্ঠানাদির আলোচনায় তন্তরশান্্র পর্ণ । সত্যকে 
জীবনের মধো আনিতে হইলে অনুষ্ঠান চাই। কতকগুলি বাহিক 
আঁড়ম্বরই ইহার সব কিছু নহে। চিত্তের আবেগ, অভীদ্দা, সন্ধদয় 
আকৃতি প্রস্থৃতি ভাবময় বস্তও অনুষ্ঠানের মধ্যে অস্তলীন। তন্ত্রের 
পৃজাদি অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্ধ্য কেবল ঝুগ্ধর ছারা প্রকাশ করা যায় না। 
কতকগুলি হৃদয়াবেগ ও গভীর সংকেত ইহার সাহা যুক্ত আছে যাহা 
বাশ্লষণে ধরা পড়ে না। ক্রোড়াস্থত শিশুর গণ্ডে স্েহময়ী জননীর 
এ৭টি চুম্বনের মাধুর্য যেমন মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের বিশ্লেষণ 
রা লাভ বঁপা যায় না, তদ্্রপ 'ভন্ভিপুতচিত্তে ইষ্টদেবের চরণে একটি 
সচন্দন পুষ্প নিবেদন কেবল উপচ।রগুলির বিশ্লেবণে পর্ধ্যাপ্ত হয় না। 
তাস্ত্ের অনুষ্ঠানগ্চলি গভীর 'তাৎপর্ধপূর্ণ। স্থুপ্রাচীন কাল ₹ইতে বেদের 


'তন্ত্রবিজ্ঞান ৯ 


দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকল তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একে 
অন্যের অভাব পুরণ করিতেছে । কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যজ্ঞ ও 
পুজ্কা উভয়ই অপরিহাধ্য । যজ্ঞ বেদের দান, আর পুজা তন্ত্রের । বেদ 
€ তন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক । 

পাশ্চাত্য/দশে বৈজ্ঞানিকগণ দার্শনিক আলোচনার দিকে 
ঝুকয়াছেন। তাহারা সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে একত্র করিয়া ও 
বিজ্ঞানগুলিকে একত্র করিয়া একটি দার্শানক দৃর্টিলাভের প্রয়াসী 
(01010/ ০01 075 $০161095) | প্রচলিত দার্শনিক মতবাদকে 
একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়াছে, কারণ বর্তমান বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্দর্শনকে একেবারে পঙ্গু 
করিয়। দিয়াছে । অধ্যাত্বদর্শনে বাইবেলের সিদ্ধান্ত, যেমন ছয় দিনে 
ওগবান্‌ এই বিশ্বরচনা করিয়াছেন ; আদম ও ইভ আদি-মানবমানবী, 
ইত্যাদি আধুশিক বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে চায় না। কারণ বিজ্ঞান 
প্রমাণ করিয়াছে-এই বিশ্বস্থপ্টি হইতে বহু কোটি বর্ধ লাগিয়াছে; 
ক্রমবিবর্তনের নীতি অনুসারে (115091% 017 6৮০91801101) ) বানর 
হইতে মানুষের জন্ম, আদম ও ইভ হইতে নহে ইত্যাদি । ধর্ম ও 
বিজ্ঞানের এই অসামগ্তস্য পাশ্চান্ত্য দেশের সংস্কৃতিকে ছুর্ধল করিতেছে । 
ইহাদের মিলনের একট! ভিত্তি রচনা চাই-ই চাই । তাহারই প্রয়াসের 
ফলম্বরূপ বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতা! (70111050101) 01 (16 
5০161015১ ) প্রভৃতি আন্দোলন পাশ্চান্ত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে গড়িয়া 
উঠিতেছে। স্যর জেম্স্‌ জিন্স্‌ সাহেবের “0116 24551011009 [001- 
৮6158৮11079 07111%9156 ১10017000১৮ এডিংটন সাহেবের “1105 
80816 ০1 011 ৮৩1০৪] ড/০710৮ এবং আইন্স্টাইন সাহেবের 


১০ চণ্তীচিন্তা 


০০৫ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতার ফল বলা যাঁয়। 
শুধু খণ্ডের আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সকল খণ্ড মিলিয়া কোন 
অখণ্ডের সংবাদ বহন করিয়া আনে কিনা, তাহা বুঝিবার প্রয়াসই এইট 
বৈচ্ঞানিকের দর্শনিকতা । 

ভারতীয় তন্ত্রবিচ্ছান প্রাচীনকালে অন্ুরূপ কার্য করিয়াতছ। 
প্রধানত; বৈজ্ঞানিক হইলেও, বস্ত-বিশ্রেষণে গভীরভাবে নিষুক্ত 
থাকিলেও সব মিলিয়া একটা একত্বের বা অখণ্ড সত্তার সন্ধান মিল 
কিনা তাহাই জানিবার চেষ্টা করিয়াছে তন্ত্রবিজ্ঞান। ফলে তন্ত্রের একটা 
নিজন্ব দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্্দর্শন বেদান্তদর্শনের পাশাপাশি 
আসিয়! দাড়াইয়াছে। পরম্পরের মধ্যে নিবিড় যোগন্ুর স্থাপিত 
হইয়াছে । একের মধ্যে অপরে পূর্ণতার সন্ধান পাইয়ছে। ছোটখাট 
বিরোধ ও বিভেদ ঘটিলেও উহা! জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয় 
াই। ূ 

বেদস্তের সিদ্ধান্তের নাম ব্রহ্মবাদ, তান্ত্রর চরমতত্ব শক্তি । এত- 
হুভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও পরিণামে ইহারা পরস্পরের পরিপুরক 
হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সীমপ্জস্তবিধান করিয়াছে 
বেদ ও তন্ত্রের এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন জাতির জীবনে মহা 
গৌরবের দ্যোতক । পাশ্চান্তদেশে যে বন্বিধ অশান্তি, যাহার প্রভাবে 
প্রাচ্যও আজ বিড়ম্বিত, তাহার বাহক কারণ যাহাই হউক পরমাধিক 
কারণ দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ | পাশ্চাত্য অধ্যাত্মদর্শন দুর্টভাবে 
ঈশ্বর ও আত্মার তত্বে বিশ্বাসী । কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বরহস্য তন্ন তন্ন 
করিয়া ও জীবাত্বা ও পরম।ত্মার কোন সন্ধান_পায় নাই। যাহ প্রত্যক্ষ 
অনুভূতির বহিভূত উহাতে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন অবৈজ্ঞানিক ও 


শক্তিবাদ ১১ 
অযৌক্তিক । বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন আজ খ্রিয়মাণ । কিন্ত 
ভারতীয় খষি, বেদ ও তন্ত্রের, দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর্ব মিলন ঘটা ইয়া! 
সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে অযুতের সন্ধান দিয়াছেন উহ! আজও 


অমর হইয়া আছে। যুগে যুগে শত সহআ্র আঘাত ও বিপর্ধায় হইতে 
ইহ জাতীয় এতিহাকে রক্ষা করিয়াছে। 





শক্তিবাদ 


বাংলার বিশেষ সম্পদ শক্তির উপাসনা । গৌড়ীয় বিদা! তাস্ত্রর 
ভার এক নাম। বর্তমানে তন্ত্রবিষয়ে গবেষণা বা আলোচনা নাই 
বলিলেই হয়। আত্মভোলা বাডালী জাতি নিজ সম্পদ্‌ সম্বন্ধে যদি€ 
একেবারে উদ!সীন, তাহা সত্বও তন্ত্র সাধনার ধারা একেবারে মৃত 
নহে । আমাদের স্মরণকালের মধ্যেই র্বামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ পরমহংসাদব তন্ত্রধারায় সিদ্বিলাভ করিয়া এই সাধনাকে উজ্জ্বল 
করিয়াছেন । | 

শক্তিবাদ তন্ত্রবিজ্ঞানের বিবাট দান। দার্শনিক ছ্বৈতবাদ বা! অদ্বৈত- 
বাদের মত শক্তিবাদ একটা মহব!দ নূহ | কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি তর্ক, বিচব্ি 'ও শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ । বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তি পরীক্ষিত সত্য (€510611- 
10610068] 11811)। অনুভূতি ছুই প্রকার - ব্যক্তিগত অনুভূতি 
ও সার্বজনীন অনুভূতি! কোন বিশেষ ব্যক্তির নিজন্ম ভানুভূতির 


১২ চণ্ীচিস্তা 


সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে বিচার, তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন হয়। যাহা 
সার্বজনীন তাহা! ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অগ্ত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 
স্বতঃপ্রমীণ বলিয়া উহা অখণ্তনীয় । শক্তিবাদ অনুরূপ একটি অখণ্নীয় 
সিদ্ধান্ত । | 

শক্তিবাদের প্রথম সিদ্ধস্ত--শক্তি আছে। ইহা সকলের 
মন্ুভববেদ্য । ব্রহ্ম আত্ম! বা ঈশ্বর আছেন ইহা সাধারণের অনুভবের 
অতীত, যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থাপন করিতে হয়__তীক্ষতর যুক্তির দ্বারা 
আবার উহা খণ্ডিতও হইতে পারে । শক্তিবাদ সেরূপ নহে, ইহা 
অখগুনীয়। শক্তি নাই বলিবার সামর্থ কাহারও নাই। শক্তি 
অস্বীকার করিতে শক্তির প্রয়োজন । শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে 
বুদ্ধিশক্তি, বিচারশক্তি, বাকৃশক্তির দ্বারস্থ হইতে হইবে। ভগবান্‌ 
আছেন আপত্তি হইতে পারে, বিস্তু শক্তি আছে ইহাতে আপত্তি করা 
যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া ষে 
বস্তর আশ্রয় লইতে হইতেছে তাঁহাও শক্তি। অতএব উহার অস্তিত্ব 
অনস্থীকার্ষ্য | 

শক্তি আছে, ইহা শক্তিবাদের চরম কথা নাহ। শক্তিবাদের 
অন্তরের কথা, একমাত্র শক্তিই আছে, নিখিল বিশ্ব শক্তি ছাড়া আর 
কিছু নাই । জগতের প্রত্যেক বস্তুই শক্তির সমবায় ( ০01081017)618- 
(101 01 0611 )। বস্তুমাত্রই শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এক 
একটি বস্তু, শক্তির এক এক ধরণের প্রকাশ । “যা দেবী সব্বভূতেষু 
শক্তিনূপেণ সংস্থিত”-দেবী মহাশক্তি সর্বভূতে শক্তিরূপেই বিরাজিতা 
__ইহাই ত'ন্ত্রর মহতী ঘোষণা । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তন্ত্রের এই 
সিদ্ধান্তের সাঘৃশ্ত বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিউটন 


শক্তিবাদ ১৩ 


সাহোবের সময় হইতে তিনশত বর্ষের জয়যাত্রার মধ্য দিয়া আজ 
বৈজ্ঞানিকেরা যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন উহা একাম্তভাবে তাস্্র এই 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে । পারমাণবিক আবিষ্কিয়ার ফাল একটি 
সুন্প্লাতিন্স্ম পরমাণুর মাধা যে প্রচণ্ড শক্তির খেল! প্রত্যক্ষ কর। যায় 
তাহাতে বস্তু (018.0057) সম্বান্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে । বস্তমাত্রই যে শক্তির সমবায় উহাতে এখন আর 
কাহারও সংশয় নাই । 

শত্তিবাদের তৃতীয় কথা, সর্বভূঁতে অর্থাৎ এই নিথিল বিশ্বচরাচরে 
একটি মাত্র শক্তিই আছে। বহু যে দেখি-_-তাপ (1501), আলো 
(11811), বৈছ্যাতিক শক্তি (916০0110119 )- উহা দৃষ্টির শ্রমবশত;ই । 
বৈজ্ঞানিক দু'টি লইয়া দেখিলে সবই একই শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান 
হয়। পিছুাদন পূর্বেও পরমাণু (8:০/)) জগতের মূল কারণ-_বিজ্ঞানের 
এইরাপ ।সদ্ধস্ত ছিল। দিস্ত আজ এই মতের পরিবর্তন হইয়াছে । সবল 
বন্ধু যে এক শক্তির পরিণতি ইহা এখন সর্বাবাদিসম্মত বৈল্তানিক 
সিদ্ধান্ত । আঁলো, তাঁপ, বিদ্ৎ প্রভৃতির মুলে যে একটিমাত্র শক্তি 
বি্কমান, ইহা আজ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বহুকালের 
গবেধণার পর পাশ্চান্ত্য-বিজ্ঞান আজ যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে-_ 
বিশ্বের মূলে একই শক্তি কাজ করিতেছে, ইহা! ভারতীয় তন্ত্শান্ত্র বহু 
পর্ব্বেই দ্বিধাহীনকগে ঘোষণা করিয়াছে। 

পাশ্চান্ত্য-বৈজ্ঞানিকগণ আজ শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন, সেই 
হেতু তাহাদের শান্ত আখ্যা দেওয়া যায় না। শক্তি মানিলেই শাক্ত 
হয় না, শক্তির পৃজ্ারী হওয়া চাই। ভারতবর্ষে শক্তির যেরূপ পুজা 
হয়, পাশ্চাত্তদেশে তদ্রপ হয় 'ন। । কারণ শক্তিবিষয়ে উভয় দেশের 
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দৃিভঙ্গীর মৌল? পার্থক্য মাছে। তন্ত্রবিজ্ঞানের সহিত পাশ্চাত্বা- 
বিজ্ঞানের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । এবার বৈসাদৃষ্ঠের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা! যাইবে, পাশ্চাত্ত-বিজ্ঞান কেন শক্তির 
পুজারী নয়। | 

বিশ্বের মূল শক্তি এক ও অদ্ধিতীয়, এ বিষয় বিরোধ নাই | কিন্ত 
পাশ্চাত্ত-বিজ্ঞানের দৃিতে এই শক্তি জড় অর্থাৎ প্রাণ বা চৈতন্যবিহীন | 
পক্ষান্তারে ভন্ত্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কখনও জড় নহে । ইহ! 
সবাতোভাবে চৈতন্যময়ী “যা দেবী সব্বভৃত্ষু চেতনেতাভিধীয়তে”__- 
সবন্ভুতে চৈতন্ন্বরূপে বিরাজিতা৷ দেবী মহাশক্তিই । 

জড়বস্তু আকারে যতই বড় হউক সম্মানের দাবি করে না। সুবৃহৎ 
হিমালয় পর্বতের উপর হাটিয়া যাইতে কাহারও উদ্বেগ হয় না। কিন্ত 
চেতনসন্তাসম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র পিগীলিকাকেও তদ্রুপ উপেক্ষা করা যায় 
না। চেতনা মর্যাদার দাবি রাখে । চৈতম্যময়ী বলিয়া জানিলে 
পাশ্চান্তো শক্তিপূজার প্রবর্তন হইতেও পারে । বিজ্ঞানের জয়যাত্রা 
আজ শক্তির কেবল স্বীকৃতিই হয় নাই, উহা চৈতন্যের কাছাকাছি 
আসিয়া পড়িয়াছে। এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞানী বিশ্বের মূল শক্তিকে 
মন্:সন্তা (20174 5001) এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্তর জেম্স্‌ 
জিন্স্‌ সাহেবের মাত বিশ্বের মুল সত্তার মধ্যে অস্কশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান 
অনুমিত হয় । নচেৎ এই বৈচিত্র্যময় বিরাট স্থ্টি কখনও এত নিয়ম 
শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারিত নাঁ। তাহার মতে এই বিশ্বের কোথাও 
এতটুকু অঙ্কের ভূল দৃষ্ট হয় না। অঙ্কশান্ত্রের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার 
শক্তির উপর নির্ভর করে । আর বিচারশক্তি চেতনার উপর নির্ভরশীল । 
মুলশক্তি মন্বশান্ত্রের জ্ঞানসম্পরন (00211)010801081) বলাতে, শক্তিন্ন 
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চেতন্যসন্তা একপ্রকার স্বীকার করাই হইল। ইহা ছাঁড়। পদার্থ- 
বিজ্ঞানের আরও ছুই একটি রহস্যের কথা বলিতেছি। 

বর্তমান পদার্থ বি্ভার (12)00611) 1)155105 ) একটি নাতি 
হইতেছে অনির্দেশ্তবাদ (৪৮ ০ 11106161171780% )1 একটা 
সৌরজগৎ যেরূপ-_মধ্যে সূরধ্য চারিপাশে বূর্ণীয়মান গ্রহগণের অবস্থিতি 
_-সেইরূপ একটি পরমাণুর মধ্যে প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহের স্তায় 
ইলেক্ট্রনগুলি ঘুরিতেছে। সৌরমণ্ডল পরমাণুমণ্ডলের পার্থক্য এই 
যে, সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষে থাকিয়া সূর্যাকে পরিক্রমা 
করে। কিন্তু পরমাণুমগ্ডলের মধো ইলেকট্রনগুলি ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের 
কক্ষ পরিভ্ঞাগ করে । এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে চলিয়া যায়। 
চলার ভর্গি দৌড় নহে, লক্ষন (10101 )। লক্ফনের মধ্যে বৈচিত্য 
এই যে, এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইবার সময় মাঝখানে কোথাও 
থামে না। কখন কোন্‌ ইলেক্ট্রন এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবে 
এবং কি তাহার গতিবেগ ( ৬০1০০1১ ), তাহা নির্ধারণের সকল চেষ্টা 
বিফল হইয়াছে । তাহার স্থিতিস্থান (199510701 ) ও গতিবেগ 
(৬€1০০11) এই ছুইয়ের একই কালে শুদ্ধ নিদ্ধারণ কিছুতেই 
সম্ভব নয়। কৌন মুহূর্তে ইলেক্ট্রনের স্থিতি নিশ্চিতরূপে নির্ণীতি হইলেও 
তাহার গতি জানা যায় না। আবার ইলেক্ট্রনের গতি নিশ্চিতরূপে 
ভানিলেও সেই মুহুর্তে তাহার স্থিতি নিভূ'লভীবে জানা যায় না। ইহাই 
হাইসেনবার্গ সাহেবের অনির্দেশ্টবাদ । ইহাতে ইলেক্ট্নের স্বাধীনতা 
অনুমিত হয়। 

১৯ ৭ সালে বিশ্ববিশ্র্ভ বিজ্ঞানী আইন্ষ্টাইন সাহেব ইউরেনিয়ম, 
রেভিয়ম প্রভৃতি তেজস্থিয় পদার্থের পরমাণুর আত্যন্তরিক ্বতক্ুত্ত 
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(5১017181859) বিশ্ফোরণ ইতাদি হইতে প্রমাণিত করিলেন ফে 
বিজলিবাতির তারের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর ইলেক্ট্রন তেজ ও 
উত্তাপের তাড়না ও প্রভাব ছাড়াই স্বাধীনভাবে কক্ষত্যাগ করিয়া যায় । 

ইলেক্ট্রনের এই শগ্ভুত আচরণ দেখিয়া এভিংটন প্রমুখ শ্রে্ঠ 
বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুর আত্যন্তরিক শক্তির মাধ্য চেতনার অস্তিত 
অনুমান করেন। কারণ চেতন! ছাড়া স্বাধীন ইচ্ছা! বা চেষ্টা সম্ভব 
নহে। ম্ৃতরাং দেখা যাইতেছে উন্নত বিজ্ঞান, চেতনার স্বীকৃতির 
সীমানায় পৌছিয়াছে। শক্তি যে চেতনাসম্পন্ন ইহা! আজ বিজ্ঞানের 
অন্ুমিতি । পরীক্ষায় নিরীক্ষায় অনুমানের সত্যতা 'প্রমাণিত। 
পক্ষম্তরে শক্তি যে চেতনাময়ী ইহা তন্বাচাধাগণের অন্ুমিতি নে, 
অনুষ্ঠুতি বটে । গবেবণা ও পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া! সহ্য নহে হপক্থা 
দ্বারা উপলব্ধ সত) | 

তবে জড়বস্তর মাধ্যমে চেতনার অনুসন্ধান দ্বারা চৈতন্যময়ী মহীশক্তির 
তত্ব উদ্ঘাটন কখনও সম্ভব হইবে না। চেতনার ূর্ত-বিগ্রহম্বরূপিনী 
শক্তিকে জানিতে হইলে আত্মস্থ হওয়া দরকার । অদূর ভবিত্যতে 
বিচ্ছানীদের মধো সেইরূপ 'প্রচেষ্টাও লক্ষিত হইবে, ইহা অসম্ভব মনে 
হয় না। 

তম্্রের মহাঁশক্তি এক, অদ্বিতীয় ও চৈতন্যরূপিণী । ইহাই চরম 
কথা নহে। চৈতন্যময়ী দেবীর স্বরূপে অসীম করুণা নিহিত আছে। 
করুণারূপ মহাসম্পদের খবর তাহার কৃপাতেই কেবল জানা 'যায়। 
বাহা আচরণের কাঠিন্যের মধ্যেও মহাকরুণাই লুক্কায়িত আছে “চিত্তে 
কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃ্টা”। যুদ্ধে অশ্ুর-নিধনরূপ কার্য দ্বারা তাহার 
অপরিসীম করুণার পরিমাপ করা যায় না। করুণার স্বরূপ প্রকাশ 
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করাও একরপ অসম্ভব ব্যাপার । তন্ত্রবিজ্ঞান বলিয়াছেন__-ইনি 
মাতৃরূপাঁ। নিখিল বিশ্বের সর্বত্র এই মাতৃত্ব বিদ্ভমান।_“যা! দেবী 
সর্ধবভূতেষু মাতৃরূপেণ স্ংস্থিতা ৷” বিশ্বের সকল মাতৃহ্ৃদয়ের স্লেহকরুণা 
একত্র করিলেও দেবী মহা মায়ার মাতৃত্বের সমান হয় না । 

সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই যে, 
আমাদের সূ্য হইতে বৃহত্তর এক স্ূধ্য কোন্‌ অজানা কারণে ইহার 
নিকট দিয়া বেগে চলিয়া ষায়। সেই বৃহত্তর সৃর্য্যের প্রবল আকর্ষণে 
আমাদের স্ুর্য্যর অঙ্গহানি ঘট । নয়টি অংশ ছুটিয়া বাহির হয় 
ইহার দেহ হহযত। কিন্তু এই অংশ বা গ্রহগুলি একেবারে হারাইয়। 
যায় নাই । স্ু্য হইতে বাহির হইয়া এক এবটি নিন্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া 
ইহারা হৃর্য্কেই পরিক্রমা করিতেছে । ন্থ্্য্য যেমন গ্রহগ্চলিকে 
আকষণ করিয়া ধরিয়। রাখিয়াছে, হারাইয়া যাইতে দেয় নাই, এই বিশ্ব ও 
মহ|মায়া হইতে আসিয়া তাহারই ক্রোড়ে স্থিত আছে। আমরা না 
বুঝিলেও মাতৃবৎ করুণা যে আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছে ও ধ্বংস হইতে 
দেয় নাই, ইহা! তত্ত্বের কল্যাণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ করুণা 
দেখা যায় না, হৃদয়বৃত্তির সম্প্রসারণে তার অন্থুভবই হয়। পাশ্চান্কয 
বিজ্ঞানের মাথা আছে, হৃদয় নাই। তন্ত্রবিজ্ঞানে মস্তিক্ষের সহিত 
হৃদয়াবেগ যুক্ত হইয়াছে । সেই হেতু জড়বিজ্ঞান যাহা দেখিতে অসমর্থ, 
তাহা তন্ত্রবিজ্ঞান দেখিতে পাইয়াছে । 

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি ছড়, তাই উহাকে সংহত বা অধীন 
(০071791) করিয়া মানবের সুখন্ুবিধার্থে নিয়োগ করা বৈজ্ঞানিকের 
চেষ্টা। পক্ষান্তরে অস্ত্রবিজ্ঞান শক্তির চৈতগ্যন্বরূপে বিশ্বাসী বলিয়।, 
শক্তিকে অধীন করিয়া নিজ নুখবিধানার্থে প্রয়োগের পক্ষপাতী নহে । 

২ 


১৮ চণ্তীচিস্তা 


চেতনবস্ত অধীন হইতে চাহে না। তাহাকে অধীন (০0171101। করিতে 
চেষ্টা করিলে ফল ভাল হয় না। একটি বালকও যদি বুঝিতে পারে যে 
তাহাকে অধীন করিয়া যথেচ্ছ চালিত করিবার কেহ চেষ্টা করিতেছে, 
সে তখন আর উহা অঙ্লানবদনে মানিয়া লয় না । তুশ্বমা বিশ্বের মূল 
যে শক্তি, যাহা সর্বভূতে বিরাজমীন, তাহাকে অধীন করিয়া ভোগ 
করিতে গেল আমাদের সর্বনাশ হইবে। সেই শক্তিরপ। দেলীকে 
জ!নিয়া তাহার অনুগত হইয়৷ পুজা বরিংল, তাহার কৃপােই বিশ্বের 
সকল সম্পদর অধিকারী হওয়া যায় । 

চণ্ডীগ্রন্থে উক্ত আছে, রূপলাবণ্যবতী মাতৃদেকার মহ!শতি র কথা 
শুনিরা শুস্ত নিশুস্ত তাহাকে বিবাহ অর্থাৎ ভে।গ করিতে চেষ্টা সরিলে 
পরিণামে ধ্বস প্রাঞ্চ হয়। শক্তি ভোগের বস্ত নহে । ভিনি মাতরূপ। 
ও বিশ্বের পকল দেব ও মানবের পুজা । মায়ের আরাধন।তেই 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির দ্বারা সাধক শান্তির অধিকারী 
হন। পক্ষান্তরে সমাজ ছুনীতিপরায়ণ হইলে, ও শক্তিবূপিনী মীকে ভোগ 
করিতে চেষ্টা করিলে, ফল শুভ হয় না। তত্মতে ইহা আসম্মুরিক 
প্রয়াস। রাবণ দেবশক্তিকে জয় করিয়া উহ! নিজ স্ুখভোগে নিয়ে।জিত 
করেন। ইন্দ্র, বায়ুঃ অগ্নি, বরুণ রাবণের আজ্ঞাবহ দ'সের মত সেবা 
কারতেন। কিন্তু আড়ালে তাহারা রাবণের বিনাশের জন্য সর্বদাই চেষ্টিত 
ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া দেবগণ্রে অভিলাষ পুরণ করেন । 
মানব-সভ্যতা যখন কেবল ভোগোপকরণের সমৃদ্ধির দ্বারা ইঞ্জ্িয়- 
ভোগ-সুখপরায়ণ হইয়া উঠে এবং আধ্যাত্মিক নীতি ও মানবতার শ্রেষ্ঠ 
অবদানসকল পদদলিত করিয়া চলে, তখন সেই আস্মুরিক সভ্যতা যে চরম 
ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। 


দেবাসুক্ত ১৯ 


পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হইয়া । উহার ধ্বংসর রূপ ও 
মানবের ধ্বংসমূলক কাঁধ্যে উহার নিয়োগ ও প্রস্ততির পপ্রয়াস দেখিয়া 
সারা বিশ্বে আজ ত্রাসের স্থগরি হইয়াছে । নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিতে 
সমুন্নত ও মানবের কলাণকামী কোন বিশ্বমানব-সংস্থ।র (৬০11৫ 
9০৪) উপর এই পারমাণবি শক্তির পরিচালশার ভার ন্থাস্ত না 
হইলে মানব-সভ্যত।কে রক্ষা করা অসম্ভব হইঘ়া দাড়াইবে। তন্থুবিজ্ঞানের 
এই আভম্ত | 

সহাশক্তির সহিত যুক্ত হইলেই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী 
হওয়! নায়। যুক্ত] ন্ট হইলে আসে ছুখ ও অশান্তি । জীবন ছুখ 
আপিলে বুঝিতে হইবে বাক্তিজীবন মায়ের নিকট হইতে বিষুক্ত” 
শঞ্তিহীন হইয়াছে | উস্তরমতে মহাশক্তির সহিত যোগনর স্থাপনের 
উপায় পুজা । পুজার তব্ব পরে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে । 


'দবীঘুক্ত 

বৈদিক ও তান্ত্রিক দ্বিবিধ চিন্তা প্রবাহের কথা প্রারস্তেই বলিয়।ছি। 
এই ছুইটি ধারার মিলন-স্ুর হইল দেবীসূক্ত। শ্ত্রীচণ্তী পাঠের প্রথমেই 
দেবীস্তক্ত পাঠের বিধি । এই ন্মুক্তটি খ্েদের দশম মণ্ডলের ১২৫ 
সংখ্যক স্থুক্ত। স্রথ রাজা ও সমাধি বৈশ্ঠ এই স্মক্তটি জপ করিয়া 
মহাঁশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন । “স চ বৈশ্যস্তপন্তেপে দেবীনৃক্রং 
পরং জপন্‌।” ( চণ্তী ১৩১০) 

এই বৈদিক ন্ুক্তটির জপদ্বার৷ তত্ত্র-প্রতিপাদ্য মহাশক্তির অর্চনা ও 


২০ চণ্তীচিস্তা 


সাক্ষাৎকার হইল। এই জন্য এই স্ূক্ত, দুইটি ধারার মিলনীনূত্র বল! 
হইয়াছে। 
বৈদিকমন্ত্র ত্রিবিধ, পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক । দেবী- 
বৃক্তের মন্ত্ুগুলি আধ্যাত্বিক । খধষি এখানে নিজেই নিজের স্তুতি 
করিতেছেন । দ্রস্তী খষি হইলেন অস্ত,ণ-কণ্া ব্রহ্মা-বিভ্ধী বাক্‌। দেবতা 
সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। খধির নামানুসারে এই সুক্তটিকে বাক্ন্ত্তুও বল! 
হয়। আত্মস্তরতি বলিয়া স্ৃক্তটি আধ্যাত্মিক । 
এই মন্ত্রের অর্থবোধ হইলে অনুভব হইবে যে অন্ত্রশান্ত্রে যে মহাশত্িরি 
কথা বলা হইয়াছে, তিনি স্বয়ং খধি-কন্যাকে যন্ত্ররূপে গ্রহণ কবিয়া তাহার 
মাধ্যমে স্বকীয় পর্ম-ন্বরূপ পরিব্যক্ত করিয়াছেন । দেবী-মাহ ত্য 
চণ্তীগ্রন্থে প্রবেশ করিবার জন্য এই স্ুক্ত তোরণব্বরূপ । যে সকল তত 
চণ্তীগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় তৎসমুদর বীজাকারে এই দেবীন্ুক্তে বিরাজমান । 
বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যয বলেন যে, এই দেবীন্ুত্তে বাগ দেবী নিণে 
পরমাস্্ার সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন এবং সেই পরমাত্ম। 4 
(নিজেরই ) স্গ্রতি করিতেছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 
বেদপ্রতিপাগ্ভ পর্মাত্মার স্ততিতে ওন্ত্রপ্রতিপাদ্য পরা শক্তি স্তুত হইয়াছেন। 
স্থৃতরাং ইহা স্পষ্ট যে পরমাত্বা ও পরাশক্তি অভিন্নবস্ত ৷ ছুইটি নৃর্টিভঙ্গি 
দ্বারা যে একই মহাসত্যের পরিচয়, ইহ| দ্েবীসুক্ত প্রতিপন্ন করিতেছে । 
দেবীন্ুক্তে আটটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটি এই, _ 
অহং রুদ্রেভিব স্ভিশ্চরামি 
অহমাদিত্যৈরত বিশ্বদেবৈঃ | 
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভমি 
অহ্মি্দ্রাপ্ঠী অহমশ্থিনোভা ॥ ১ । 


দেবীন্ক্ত ২১ 


আমি রুদ্র ও বস্ুরূপে বিচরণ করি । আমি আদিত্য ও বিশ্বদেব- 
বাপে বিচরণ করি । আমি মিত্রাবরুণ (মিত্র ও বরুণ ), ইন্দ্র, অগ্নি এবং 
অশ্থিনীকুম।রদ্বয়কে ধারণ করি । 

ওই মান্ত্র রুদ্র ও বনু, আদিত্য ও বিশ্বদেব, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি 
এবং অস্থিশীকুন।রযুগঞ্স, এই আষ্ট বৈদিক দেব শার কথা বলা মাছে । 

রগ একীআপভমুবী শক্তি বনু বছুত্বাভিমুখী শক্তি । আমি 
বদ্র, এই বিশ্ব ত্রহ্মাগ্তকে আমি একত্বের দিকে লইয়া যাই, সকল 
বুত্বের পিলোপ সাধন করিয়া । আমি বন্থু বহুত প্রকাশক শক্তিবূপে 
আমি নানা বিচিত্রতাপুর্ণ জগৎ বান্ত করি। 

আদিতা একছের ধারক, বিশ্বদেব বহুহের ধারক । ব্যক্ত বহুত্থকে 
আমি আদি হ্যরূপে একক স্বরূপে ধারণ কৰি । আমি বিশ্বাদেব, বন্ধ 
হয়াও প্রত্যেকটি বস্তুতে পূর্ণরূপে বিরাজ করি । 

মিত্র ও বরুণ, নীতি ও শৃঙ্খলার দেবত।। মিত্র বহির্জগতের 
শৃঙ্খলবকারী, বরুণ অন্তর্জগত্তের শৃঙ্খলাকারক। আমি মিত্র ও 
বরুণরূপে বহির্জগতের ও অন্তুর্জগতর শৃঙ্খলা সাধন করি । জড় 
? চিৎ জগৎ আমার শক্তিতেই স্ুনিয়ন্ত্রিত আছে । 

যে শক্তি বিরাজিত বা স্থিত আছে তাহ। ইন্দ্র। যে শক্তি গতিমান্‌ 
হঈয়। কার্যা স!ধন বরে ভাহা অগ্নি। আমি স্থিতিমান্‌ ও গতিমান্‌ 
(58119 € 091141010 ) টউভয়বিধ শক্তিরূপে বিদ্যমান | অশ্বনী- 
কমারদয় স্ূ্ধ্যমার্গ ও চন্দ্রমার্গের বিধানকত্তী । তাহার! দিবা ও রাত্রি 
স্বরূপ, ঈড়া ও পিঙ্গলাম্বরূপ । জগতের আলো অন্ধকার, সুখ-ছুখে, 
শুভ-শুভ আমার শক্তিতেই বিধ্বৃত। 

চণ্তীতেও দেবী বলিয়াছেন, “অহং বিভৃত্যা বহুতিরিহ রূপৈর্ধদাস্থিতা” 


২২ চণ্তীচিন্তা 
( ১০1৮ ১,. অর্থাং আমি প্ীশব্্য ছারা বহু মৃদ্তিতে অবস্থান করি। 
এই তত্ব, গীতার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগে বিশেষভাবেই কথিত 
হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুন এক স্থানে সকল 
দেবতা দর্শন করিয়াছেন। একই মহাঁশক্তি বহু দেঁবশক্তিবপে 
জগতে ক্রিয়াশীলা ৷ দেবীস্বাক্তির 'প্রথম মন্ত্র এই সংবাদই বহন 
করিতেছ । দ্বিতীয় মন্ত্র এই__ 
অহং সোমমাহনসং বিভগ্সি 
অহং তষ্টারমুত পৃষণং ভগম্‌। 
অহং দধামি দ্রবিণং হবিম্মাত 
সুপ্রাব্য যজমানায় জুন্বাতি ॥২॥ 
আমি শক্রনাশক সোমকে ধরিয়া আছি, আমি তৃষ্টা, পুষা ও 
ভগদেবকে ধারণ ক্রি । যে বজমানের প্রচুর হবি মাছে ও যাহা তিনি 
দেবোঁদ্দেশে অর্পণ করেন ও যিনি বিধিমত সোমাভিষেক করেন, তাহাকে 
আমি যজ্ঞের ফল দান করি । ূ 
জীব ও জগতের মধো নিরন্তুর এসটী ক্ষয় লাগিয়া আছ । এই 
ক্ষয়ূ্প শত্রু হইতে রক্ষা করিয়। যে শক্তি সর্ধবদ পুগ্টি বিধান করেন 
তিনি সোম । চিজ্জগাতির পোযণকাৰী সোম, জড়জগতের পোবক পুযা। 
প্রত্যেক ছোট বড় বস্তরকে যিনি ৪ তৎ রূপ দান করেন তিনি ত্ষ্টা, 
বিশ্বকর্ম।। ভগদেব জ্যোতিঃম্বরপ | ইনি সাধককে সাধনার যোগ্যফল 
প্রদান করেন। 
এই সংসারে কাহারও হয়ত সম্পদ আছ, দাতৃত্ব নাই। কাহারও 
ব। দানশীলত ম্বভাব, কিন্ত তিনি দরিদ্র । যাহার আছেও প্রচুর এবং 
জগৎ-কল্যাণে দানও করেন প্রচুর, তাহারই সার্থক জন্ম । সইরূপ, যে- 
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যজমান নিত্য বিধিমত ওজঃশক্তি সাধনা করেন তাহাকে আমি ভাহার 
প্রয়োজন অনুরূপ সম্পদ দান করি। যজমান যদি ভোগার্থী হয় 
তাহাকে ভোগ দেই ৷ যদি স্বর্গার্থী হয় স্বর্গ দেই, যদি মোক্ষাথী হয় 
তবে মোক্ষই প্রদান করিয়া থাকি । চণ্তীগ্রন্থেও বল! হইয়াছে__ 
“আরাধিতা সৈব নুণাং ভোগব্যগপবর্গদা 0৮ ১৩1৫ 
এই দ্বিশীয় মন্ত্র বলা হইল যে, সেই মহাশক্তি বল্যাণময়ী মাতার 
মত সম্ভানা,ক ক্ষয় হইত বুক্ষা করিয়া *পাঁষণ করেন । তিনি সকল বস্তকে 
বপদ'ন করেন ও বে'গ্য সাধককে যথাযেগ্য ফল দান বকেন। 
এক তিনি বহু রূপ ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারে নিজেকেই নিজে পোষণ 
করন । 
আঅহুপর তৃতীয় মন্ত্র বলা যাইতেছে 
স্হং রাষ্ী সংগমনী বন্ুনাং 
চিকিতুষী প্রথম! ষজ্ঞিয়ানাম্‌। 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরু 
ভুরিস্থত্র।ং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্‌ ॥৩। 
আমি রাস্্ী, রাষ্ট্রের অধীশ্বরী । রাজ্যরক্ষার্থ যে সম্পদের প্রয়োজ্গন, 
আম তাহার বিধানকর্ত। সংসারে শান্তিলাভের জন্য যে ব্রঙ্গঙ্জান 
প্রয়োজন, আমি তাহাই জানি (চিকিতুষী)। অ।মি এক হইয়াঁও বনুরূপা। 
স্বজীবে আমি বতরূ,প প্রবিষ্ট হইয়া তাছি। দৈবী সম্পংশালী 
দেবতাগণ যাহ! সাধন করেন সকলই আমার উদের্শ্য সম্পন্ন হয় । 
“আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্‌ 1” 
আকাশ হইতে পতিত বর্ধাধারা! যেমন শেষ পর্যন্ত সকলই সাগরে 
গমন করে, সেইরূপে সকল দেবতার অচ্চনাই এক পরম দেবতাঁয় 
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পর্যবসিত হয়। গীতাতেও 'ভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিয়াছেন-_শ্রদ্ধান্বিত 
ভক্ত যে দেবতার অর্চনাই করুক, আমারই পুজা হয়। তবে সকলই 
একই পরমস্থূপের প্রকাশ, ইহা জানিলে অর্চনা যথাবিধি-হয় - না 
জানিলে অবিধিপূর্বক হয়। 
তৃতীয় মন্ত্রে বল! হইল যে, এই মহাশক্তি রাই্রশভিরূপে, ধনদা শী- 
পূপে ও ব্রহ্মজ্ঞানরূপে বিরাজম।না । বহুরূপে তিনি প্রকাশমানা। 
এই তত্ব জানিয়া যেখানেই মস্তক অবনত করি, তাহার সমীপেই 
পৌছানে। যায়। চতুর্থ মন্ত্র 
ময় সো অনমন্তি যো বিপশ্ঠা তি 
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌। 
অমস্তবে। মাং ত উপক্ষিয়্তি 
শ্রুধি শ্রুদ্ত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ !। 
যে মন্নাহার করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণধারণ করে, যে বাকা 
পণ করে, সে ব্যক্তি আমাদ্বারাই এ সকল কর্ম স'ধন করিয়া 
থাকে । আমার ঈদৃশ ম্বরূপতত্ব যাহারা জানে না তাহারা হীনদশ 
প্রাপ্ু হয়। শোন হে যশব্বী বন্ধু! বু সাধনালন্ধ যে বার্তা তাহা 
তাঁমাকে বলিতেছি। 
মনুষ্যদেহে যে সকল ইক্দ্রিয়ের বাপার হয় তাহা! সকলই এব মহা- 
শক্তর কার্যয। দেখাশুনা, আহ!র, গ্রাণরক্ষা, যাবতীয় ধার্্যই 
একটি মহাশক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। চণ্ডীতেও বলা হইয়াছে তিমি 
স'ল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ( ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ৫1৭৭ )। 
দেহেক্দিয়ের সকল শক্তির মূলাধাররূপে তাহাকে যাহারা জানে না 
তাহার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাহারা জানেন তাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। 
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দরে গভীর শ্রদ্ধা থাকিলে এই তত্ব জানা যায়। এই জ্ঞাতব্য তত্ব 
লল' হইতেছে, ইহ! নিবিষ্টভীবে শ্রবণ করা! কর্তব্য | 
চতুর্থ মন্ত্র বলা হষ্টল যে, কেবল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কাধ্যই 
মে তিনি করিতেছেন তাহা নহে ; ভোমার-আম'র ক্ষুদ্র এই দেহভাণ্ডের 
ঘাবহয় ব্যাপার সেই একই মহাশক্তি দ্বারা সংঘটিত হইতেছে । নিখিল 
ব্রশ্গাগুব চালক ও জামার ক্ষুত্র দেহেন্দিয়ের পরিচালক যে একই 
মভাশক্তি,। ইহা! যিনি জানেন না তিনি দিনের পর দিন ক্গীণতা প্রাপ্ত 
হন। আুতরাং ইহা জ।নাই কর্তব্য । 
পঞ্চম মন্ত্র 
অহামব ম্বয়মিদ' বদামি 
জুষ্টং দেবেভিরুত ম!নিফেভিঃ | 
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কুণোমি 
তং ব্রহ্গাণং তমুখিং ত ল্ুমেধাম্‌ 1.৫ ॥ 
আমিই নিজ সেই কথা বলিতেছি, যাহা দেবগণ ও মনুষ্যগণ 
সাল জানিবার জন্য যত্তুপরীয়ণ | যে মেমন কামনা করে তাহাকে 
তেমনটি আমিই করিয়া থাকি | ত্রহ্গাও আমি করি, খষিও আমি 
করি, জও।নীও আমারই স্যগি | 


মে জ্ঞান লা'ড না হঈলে শানতিলাভের উপায় নাই সেই জ্ঞান 


ল.ভর জন্য দেবতা ও মুগ সকলেই সর্কদ। চেষ্টারত । জ্ঞাতসারে, 
চতহাত্সার সকলেই ত্রহ্ষানুসন্ধীন কারে । সাঁধনফলে তাহারা আমকে 
জনে । জানিয়া আমার কথা বল । আজ আমার স্বরূপকথা আমি 
নিজেই বলিতেছি। ইহা! আমার সা'ধ্নালব কথা নয়--আমার নিজস্ব 
স্বূপ কথা । স্থতরাং মনঃসংযোগ-সহকারে শ্রবণ করা উচিত। 


২৬ চণ্তীচিন্তা 
যে যেরূপ কামনা করে সে সেরূপ ফল লাভ করে। কামনা 
বলিতে শুধু ইচ্ছা নহে, ইচ্ছার সহিত প্রযত্ব বুঝাইবে-__ 1১ 
নহে, %/111 ; যে যাহা পাইবার জন্য সাধনশীল, সে যে তাহা পায়--ইহা 
কেবল সাধনার ফল নয়, আমি কৃপা করিয়া দেই বলিয়। পায়। চেষ্টা 
করিবার ইচ্ছা ও শক্তিও আমি দেই, আবার ফলও আমিই দেই । 
সুতরাং আমিই সব্বময় কর্তা । যাহাকে যাহা করিতে ইচ্ছা করি 
তাহাঁকে তাহাই করি। ব্রহ্মার ব্রহ্মত্, খবির খধিত্ব, মেধাবীর মেধা, 
সকলই আমার কল্যাণী ইচ্ছার ফল। 
পঞ্চম মান্ত্ব বলিলেন, জীবনের যাহা কিছু লভ্য সলই মহাশক্তির 
প্রসাদে হইয়া থাকে । চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে--“সদাভ্যাদয়দা ভব হী 
প্রসন্না” (81-৫)1 মা প্রসন্না হইলে সকল প্রকার অঙ্দ্য় দান 
করেন। সেই মহাশক্তির কাছে আত্ম-নিবেদনেই জীবের বলাণ। 
তাহ'র মহতী ইচ্ছার সম্গে ক্ষুদ্র ইচ্ছা মিল।ঈয়া দেওয়াই শ্ুবুদ্ধি মান্গাবর 
কর্তব্য । 
ষষ্ট মন্ত্র 
মহং রুদ্রায় ধন্ুরাতনোমি 
ব্্মদ্বিযে শরবে হন্তবা উ। 
অহং জনায় সমদং কৃণোমি 
অহং গ্যাবাপূৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥ 
আমি রুদ্রের ধনুক জ্যা-যুক্ত করিয়া বিস্তার করি, যাহারা 
ব্রহ্মছেষী তাহাদের নাশের জন্য । সঙ্জনের রক্ষার্থ আমি যুদ্ধ করি । 
স্বর্গে মর্তে সব্ধবত্র আমি সং প্রবিষ্ট হইয়া আছি। 
যাহারা ব্রহ্ষমজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করে তাহাদের পথের 


দেবীন্ৃক্ত ২৯ 
যাবতীয় বাধা আমি দূর করিয়া দেই। লয়কারী রুদ্রের ধন্ুকে জ্যা 
আরোপ করিয়া আমি সাধকের সাধনপথের অশেষ অনর্থ অপনোদন 
কৰি। যাহারা সাধক তাহাদের কল্যাণ করাই আমার ব্রত। এই 
মহাকল্যাণ শক্তিরবূপে আমি বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান আছি । 

ষ্ঠ মাত্ত্র বলা হইল ে, মহামঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপে তিনি সববত্র 
আছেন। ভক্ত উহার দিকে যাত্রা করিলে পথের সকল বাঁধা তিশি 
দূর করিঘা তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লন। স্ুর-বিরোধী আস্মরিব- 
শক্তি দমনে তিনি সর্বদাই রত । 
সণুম সন্ত্র 
অহং স্থুবে পিতরমন্ত মৃর্ধান্‌ 
মম যোনিরপস্বন্তঃ সমুদ্রে । 
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা 
উত্তামুং ছ্ঞাং বক্ষ পণোপস্প্রশামি ॥ ৭ ॥ 
সবেধেপরি যে জগতের পিতা ভাহাবেও আমি প্রপব করিয়াছি ? 
পরম জ্ঞীন-সমুদ্রের অভানস্তরে আমার যোনিস্থান । সর্কভুবন আমি 
শনুপগ্রবিষ্ট। ভুলোকের উদ্ধে যে ছ্বালাক আছে, তাহাও স্থির আছে 
আমি স্পর্শ করিয়া আছি ব'লয়া। 
মার্কপ্ডয়েপুরাণে প্রাধানিক রহস্য প্রকরণে উক্ত আছ-মহা লক্ষী 
হইতে ব্রন্ম। ও শ্রী, মহাকালী হইতে রুদ্র ও ত্রয়ী এবং মহাসরম্মতী 
হইতে বিষণ ও গৌরী উৎপন্না হইয়াছেন । পরে মহাশক্তি ব্রহ্মাকে 
ত্রয়ী, রুদ্রকে গৌরী ও বিষ্ুকে শ্রী, পদ্ধীরূপে অর্পণ করিয়াছেন 
্রহ্মদে প্রদদৌ পত্বীং মহালক্ষ্মীর্থপ ত্রয়ীং | 
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্‌ ॥ 


২৮ চণ্তীচি্তা 


এই সিদ্ধান্তে, প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্গা, বিষ্ণু এবং শিবও মহাশক্তি 
হইতে উৎপন্ন । তাই দেবীন্থত্ত বলিতেছেন, জগতের যে পিতা 
াহাকেও আমি প্রসব করিয়াছি । 

মায়ের যেটি জননস্থান, মূল গৌরীগীঠ, সেটি কৌথায় তাঁই 
বলিতেছেন, “অপস্ত্র অন্তঃ সমুদ্রে” জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরে গুঢ়ভাবে 
নিহিত। উপনিষদ্‌ তাহাকে গৃঢ়াত্মা বলিয়াছেন । 

সেই গৃঢবস্তকে স্থুল বুদ্ধি দ্ধ'রা জানা যায় না। কঠোপনিষদের 
মন্ত্রে আছে-_ 

“দৃশ্যতে অগ্র্যয়া বুদ্ধ সুল্ময়া সক্মদশিভিঃ।৮ ৩1১২ ॥ 
সুক্মদর্শী অতি তীস্ষ স্মক্গবুদ্ধির সাহায্যে তাহাকে জানিতে পারেন। 
সেই গুঁঢ় যোনিস্থান হইতে অনন্ত বিশ্ব উদ্ভৃত। মাঁ যে কেবল প্রসব 
করিয়াছেন তাহা নহে, প্রস্ত সকল বস্তুতে তিনি প্রবেশ 
করিয়াছেন শ্রুতি মন্ত্রে আছে__ | 

“তৎস্থষ্ট।া তদেবান্ প্রাবিশং” 
ভূলোক হইল স্থল জগৎ, ছালোক হইল স্ক্মজগৎ ; এই ছুই স্থিত 
আছে কারণরূপিণী মহাশক্তি তাহার দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া 
আছেন বলিয়।। তিনি ছুইয়া আছেন বলয়াই নিখিল বিশ্ব 
ক্রিয়শীল। 

সণ্তম মন্ত্রে বলা হইল যে, মহাশক্তি সকল কারণের কাঁরণব্বরূপিণী । 

তাহার কৃপাম্পর্শে নিখিল বিশ্ব জীবন্ত । মাতৃ অঙ্কে জগৎ সংসার বিধৃত । 
অষ্টম মন্ত্র 

অহমেব বাঁত ইব প্রবামি 

আরভমাণ! ভুবনানি বিশ্বা। 


রাত্রিস্থক্ত ২৯ 


পরে। দিবা পত্র এন৷ পৃথিব্যা 
এতাবতী মহিন। সংবতূব ॥ ৮ ॥ 
ভূলোক ভূবর্লোকাি নিখিল বিশ্ব স্থ্টি করিতে করিতে আমি 
তাহার উপর বায়ুর মত প্রবাহিত হই । মূলতঃ আমি ভূলোক হালোক 
সকলের উদ্বে। আমি সর্ববতোভাবে বিশ্বাতীত, তথাপি নিজ মহিমায়, 
জগগ্ময়ী এই বিশ্বরূপধারিণী হইয়া আছি। 
তিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বগ | একই কালে 19175061061 
€ ]0700)91)611) জগদতীত হইয়াও জগদ্রপে সম্ভৃত। গীতাতেও 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন-__“মংস্থানি সর্বভূতানি” আবার 'ন চ মংস্থানি 
ভূতানি।” কাহারও সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই_-তবুও সকল 
স্থষ্টি ঝরিয়া সকলের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কাদ্বিত 
হইয়া রহিয়ানছন। দেবীস্ক্তের অষ্টম মন্ত্রের ইহাই বার্তা । সমগ্র 
দেবীস্থক্ত এই সংবাদ দিল যে, উপনিষধদের পরাৎপর ব্রহ্ম ও তন্ত্রশান্ত্রের 
মহাশক্তি একই বস্ত। 


রাতিসুক্র 


খথেদের দশম মগুলের একশত স।তাইশ সংখ্যক স্ুক্তটির নাম 
রাত্রিস্ক্ত । এই স্ৃক্তের ভ্রপ্ী খধি ভরদ্বাজ-কম্তা রাত্রি (কাহারও 
মতে সৌভরি-সুনির পুত্র কুশিক)। এই মন্ত্রের সততা দেবতা 
রাত্রিদেবী। ইহার ছন্দ গায়ত্রী। এই শুক্তে আটটি মন্ত 


২০০ চণ্তীচিন্ত। 


আছে। ছূর্গাদেবীর প্রীত্যর্থে চণ্ডীপাঠের পুর্বে এই সুক্ত পাঠের বিধি 
আছে। রাত্রি একটি দেবী। বিশ্বজননীর ইনি এক অপুর্ব মৃত্তি। 
ইহার মহিমা বর্ণন করিয়া খবি অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন । 

১। বনুস্থানে বহদেশে ( পুরুত্রা ) দীপ্তিশালিনী (দেবী)' রাত্রিদ্বৌ 
আসিতে আসিতে (আয়তী ) নক্ত্ররূপ চক্ষুগুলি খুলিয়া ( অক্ষভি? ) 
আম।দিগকে বিশেষভাবে দর্শন করিতেছেন (ব্যখাৎ )। ইনি অশেৰ 
প্রকার শোভ! ( শ্রিয়ঃ) ধারণ করিয়'ছেন ( অধ্িন )। 

২। ম্রণধর্ম-রহিত! (অমর্ত্য) অমুতময়ী রাত্রিদেবীর খেলা 
দেখ। ইনি প্রথমে বিস্তীর্ণ (উরু) গগনমগ্ুলকে অন্ধকার দ্বারা 
(তমসা) পরিপূর্ণ করেন (অপ্রাঃ)। তারপর নীচের (নিব) 
তৃণগুল্মগুলিকে, তারপর উচ্চে উহ্িত ( উদ্বতঃ ) বৃক্ষাদিকে, নিজের 
অন্ধকারম্বরপ শক্তিদ্ধাবা আবরণ করেন। তারপর আবার চন্দ্রাদি 
গ্রহনক্ষত্রগণের (জ্যোতিষ ) কিরণ দ্বারা সেই অন্ধকারকে (তমঃ) 
ঘুর করেন € বাধতে )। | 

অন্ধকার দিয়া তিনিই বিশ্ব ছাইয়া ফেলেন, আবার উহা দূর 
করিবার উপায়ও তিনিই করেন । 

৩। ক্রীড়াময়ী রাত্রিদেবী যাইবার সময় ভগিনী (স্বসারম্‌) 
উধাদেবীকে সম্পাদন করেন ( অস্কৃত ) তারপর ভগিনী আসিয়া রাত্রির 
অন্ধকার দূর করিয়া দেন । 

যিনি অন্ধকার করেন তিনিই আলোর স্থি করেন। আধাররূপে 
ঢাকেন। আলোরপে উন্মোচন করেন। বাত্রিদেবী ও উষাঁদেবী ছুই 
ভগিনী ৷ 


৪। অন্ধকার যে কেবল ছুঃখদায়ক তাহা! নহে-_বাত্রিদেবী 


রাত্রিস্ক্ত ৩১ 


উপস্থিত হইলে পক্ষীরা বৃক্ষন্থিত বাসায় যেরূপ স্থুখে থাকে, আমরাও 
গৃহে সেইরূপ সুখে থাকি । বাজিদেবতা প্রসন্না হইলেই জীবন সুখময় 
হয়। হে দেবি, 'প্রসন্না হউন। 

৫ রব্রাত্রিদেবী আসিল গ্রামবাসী ও নরনারী (গ্রামাসঃ) 
গো-মহিষাদি পশুগণ ( পদবস্তুঃ), পক্ষিগণ এনং বেগশালী ( অথিনঃ) 
শ্যেন পাথার! সকলেই শয়ন সুখ ভোগ করে ( অবিক্ষত )। 

দেবীর কাহারও উপর পক্ষপাতিত্ব নাই। সকলকেই সুখ দেন। 
সঞলাকেই দোখন | 

৬। হে বীাত্রিদেবী, (উন্দ্মা), বুক ও বুন্ীর হস্ত হইতে 
আমদিগরে রক্ষা কর। দক্ত, মোহ, মদ, লোভ এরা হইল বুক; 
আর ঈর্ষা, হিংসা, অন্ুয়া, নির্দয়তা এর! হইল বৃকী। ইহাদের হস্ত 
হইতে আমাদের বাঁচাও। আর চোরকে দূব কর। কাম, ক্রোধ, 
বিষয়ানুরাগ এরা হইল তন্কর। ইহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে দুরে 
রাখ । এই ভাবে আমাদের সুখের কারণ ( স্থুতর! ) হও । 

রাত্রির শিদ্রার এবদিক্‌ যেমন শাস্তি, অপর দিক্‌ তেমন সকল ভুলিয়া 
যাঁওয়ারূপ অজ্ঞানতা । শাস্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া অজ্ভানান্ধকার 
দূর করার জন্য উষাদেবীকে বলিতেছেন__ 

৭। হে উষাঁদেবী, এ সকল বস্তাতে সংলগ্ন (পেপিশৎ ) কৃষ্ণবর্ণ 
অন্ধকার আমদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে (ব্যক্তমস্থিত ), খণের শ্থাঁয় 
তুমি তাহীকে দূর করিয়া দেও ( খণেব যাতয় )। 

খণ যেমন গীড়াদায়ক, শোধ হইলেই শাস্তি, অজ্ঞানান্ধবকারও 
সেইরূপ বেদনাদায়ক, দূর হইলেই শাস্তি । 

৮। আবার রাত্রিদেবীকে বলিতেছেন_হে সূষধ্যকন্যা (ছুহিতুর্দিবঃ', 


৩২ চণ্তীচিন্ত। 


হে পরমাত্বার শাস্তিরূগী হৃহিতা, আমরা তোমার স্তব করিতেছি । গাভী 
দোহনকারী ব্যক্তি যে প্রকার গাত্রকণু.য়নাদি দ্বারা তাকে দোহনাভিমুখী 
করে, সেইরূপ আমরা স্তব স্তুতি দ্বারা তোমাকে আমাদের অভিমুখী 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমরা শত্রু জয় করিতে ইচ্ছুক (জিগাষে ) 
আমাদের বাবহারিক ও প্রমাথিক কল্যাণের পক্ষে যাহা বাধা তাহাকে 
আমরা জয় করিতে অভিলাধী । তুমি আমাদের স্তব গ্রহণ কর। অগ্নিতে 
হবি দিলে সে যেমন তাহা গ্রহণ করে সেইরূপ তুমি আমাদের স্তব গ্রহণ 
করিয়া প্রসন্ন হও ( বৃণীঘ্ঘ )। 
রাত্রি আমাদের শ্রান্তি দূর করিয়া শান্তি আনে, আবার মোহগ্রন্ত 
করিয়া কামাদি রিপুর বশীভূত করে। রাত্রিদেবীর এই ছুই বিরুদ্ধ 
স্বরূপের দিকে দৃর্টি রাখিয়া সুক্তটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । শ্রীন্রী প্রভূ 
জগছন্ধুসুন্দরের একটি গানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । এই 
পদের ভাব লইয়া সৃত্তটি আস্বাদনীয়। ্‌ 
“শ্রান্তি নিবারিণী নিদ্দ্রে কেন শ্রান্তি কর দূর । 
প্রবেশিয়ে জীব হুদে কেন হান মোহ শর। 
কেন ওলো মনোরমে 
বিভাবরী সমাগমে 
শ্রাম্ত মানবের তরে অবারিত তব ক্রোড় । 
কহ ওলো! নিশি সখী 
স্বরূপ কহলো মোরে 
কে তোমারে প্রদানিল এহেন মৌহন বর।” 
ভ্রীঞ্প্রতু জগপ্ু 
( সংকীর্তন পদাম্ৃত ১২৪ পৃষ্ঠা ) 
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প্রীণ্রীচণ্তীর প্রথম অধায়ে স্ুরথ রাজা মেধাঃ ( মেধস্‌) খধষির 
নিকট প্রশ্ন তুলিয়াছেন__ 
“ভগবন্‌ কা হি সা দেবী মহামাযেতি যাং ভবান্‌। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কন্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ 
যৎস্বভাঁবা চ সা দেবী ঘংম্বরূপা! যহুল্চবা । 
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ত্রন্মাবিদাং বর ॥৮ ১1৫৪ ৫৫ 
_ভগবন্‌! আপনি যাহাকে মহামায়া বলিতেছেন সেই 
দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হইয়াছেন ? তাহার কন্মই ব 
কি? তাহার যেরূপ স্বভাব, যেরূপ স্বরূপ, যেরূপে উৎপত্তি, হে বেদজ্ঞ- 
শ্রেষ্ঠ! আপনার নিকট হইতে সেই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। 
প্রথম প্রশ্ন বস্তবিষয়ক_তিনি কে, দ্বিতীয় প্রশ্ন উৎপত্তি 
প্রকরণের_কি প্রকারে তিনি উৎপন্না হন, তৃতীয় প্রশ্ন কর্ম্মবিষয়ে 
_ তাহার কার্ধ কি, চতুর্থ প্রশ্ন নিত্যানিত্যত্ব. বিষয়ে_কি তাহার 
স্বভাব, পঞ্চন প্রশ্ন শ্রীমৃতি বিষয়ে_কি তাহার স্বরূপ অর্থাৎ 
আকৃতি, যষ্ঠ প্রশ্ন পিত্রাদির সন্বন্ধে__কৌথা হইতে উৎপত্তি । 
খষি প্রথমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। “নিত্যৈব 
সা” অর্থাৎ তিনি নিত্যা। নিত্যা বলিয়াই উৎপত্তিরহিতা । ইহা 
দ্বিতীয় প্রশ্বের উত্তর । নিত্যা বলিয়াই অনিত্যত্বম্পর্শরহিতা। ইহাতে 


চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে । কিরূপে উৎপন্ন! ও স্বভাব কিরূপ, এক 
৩ 
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কথায় ইহার উত্তর দিয়া খষি মহাদেবীর স্বরূপ বা আকৃতি বিষয়ে 
পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন__“জগন্ম.প্ত” অর্থাৎ এই জগৎই 
তাহার মৃত্তি। ূ 
তাহার ক্রিয়াবিষয়ে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন_-“তয়া 
সর্বমিদং ততম্” অর্থাৎ তাহা দারা সমগ্র জগৎ বিস্তারিত অর্থাৎ 
ব্যাপ্ত হইয়াছে । জগঘ্িস্তারই -তাহার কন্ম। তাহার উৎপত্তির 
কথা ঝষ্ঠ প্রশ্ের উত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহার জন্মাদি নাই, তথাপি 
দেবতাদের কাধা(সদ্ধির জন্য যখন আবিভূ্তা হন তখন তাহাকে সকলে 
উৎপন্না বলেন, যথা-_ 
“দেবানাং কাষ্যসিদ্ধযর্থমাবির্ভবতি সা যদা। 
উৎপন্নেতি তদ1 লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥৮ ১1৬৫ 
প্রথম প্রশ্ন ব্যতীত আর সকল প্রশ্নের উত্তর হইল । প্রথম প্রশ্নের 
উত্তর সমগ্র গ্রন্থমধ্যে ছড়াইয়া আছে, অনুসন্ধান .করিয়া জানিতে 
হইবে । 
“তন্নাত্র বিস্ময়) কাধ্যে। যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ | 
মহামায়া হরেশ্চৈতত্য়া সংমোহাতে জগৎ ॥ 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।” ১৪-৯৫০ 
মহামায়া দেবী ভগবতী। তিনি জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা । 
তিনি এই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখেন। তিনি জ্ঞানিগণের 
চিন্তও মুগ্ধ করেন। বন্ততত্বের তিনটি পরিচয় পাওয়া গেল। ১ম, 
প্রীহরির যোগনিদ্রা-হরিকে নিদ্রায় অভিভূত করেন, মোহিত করেন। 
২য়, জগৎকে মুগ্ধ করেন। ৩য়, জ্ঞানীদেরও মোহিত করেন। প্রথমটি 
যোগনিদ্রা, দ্বিতীয়টি অবিদ্য। ও তৃতীয়টি বিদ্যা । | 
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যোগনিদ্রার অপর নাম আত্মমায়৷ বা যোগমায়া। এই মহাশক্তি 
অবলম্বনে শ্রীহরি আবিভূতি হন-_+সম্ভবাম্য।অ্বমায়য়া” ( গীতা ৪৬ )। 
ইহ! দ্বারা নিজে আবৃত হন। “নাহং গ্রকাঁশঃ সর্বস্য যোগমায়া- 
সমাবৃত$” (গীতা ৭২৫), তিনি যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলে 
তাহাকে জানিতে পারে না। এই যোগমায়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের পুর্ব্বে তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আবিভভূতা হইয়াছিলেন__ 
“ভগবানপি বিশ্বাত্বা৷ বিদিৎ্1 কংসজং ভয়ম্‌। 
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥ 
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলংকৃতম্‌ 1॥” 
( ভাঃ ১০২৬৭) 
শ্রীভগবান্‌ যখন জানিতে পারিলেন যে তাহার পরমভক্ত যাদবগণ 
কংস কর্তৃক নিগীড়িত হইতেছেন, তখন তিনি তাহাদের ছুঃখমোচন 
করিবার মানসে তাহার নিজশক্তি যোগমায়াকে, ব্রজে যাইতে আদেশ 
করিলেন । 
তিনি যে ব্রজে নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভসম্তবা হইয়া আবির্ভূতা 
হইবেন ইহা চণ্ডীতেও উক্ত আছে-_-“নন্দগোপগৃহে জাতা যশাদা- 
গর্ভসম্ভবা” (চণ্ডী ১১3১ )। শ্রীরাসলীলাধ প্রারস্তে দেখা যায় 
তিনি প্রেমবতী গোপবালাগণের মধুর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়। 
যোগমায়াশক্তির পুর্ণ বিকাশ করেন । 
“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমললিকাঃ | 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ (ভাঃ ১০।২৯।১১ ) 
শ্রীমন্ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্ম! কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ 
স্্রতিতেও যোগমায়াশক্তির উল্লেখ দেখা যায়-- 
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“কো বেত্তি ভূমন্‌ ভগবন্‌ পরাত্মন্‌ 
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্থ্িলোক্যাম্‌। 
ক বা কথং বা কতি বা কদেতি 
বিস্তারয়ন্‌ ক্রীড়সি যোগমায়াম্‌ ॥৮ (১০-১৪-২১) 
হে যোগেশ্বর, হে পরুমাত্মন্, ভ্রিলোকে কাহারও পক্ষে আপনার 
নিত্যলীলার তত্ব বুঝা সম্ভব নয়। কেন ন% আপনি কবে কোথায় 
কি প্রকারে যোগমায়াশক্তির বিস্তার বরিয়া ক্রীড়া করেন তাহ 
কাহারও জ্ঞাঁনগম্য হইতে পারে না। এই যে।গমায়াশক্তি কেবলমাত্র 
শ্রীভগবানের আত্মবিমোহনকারিণী নহেন, ভক্তবিমোহিনীও বটেন। 
মুদ্ভক্ষণ-লীলায় (শ্রীমদ্ভীগবতের দশম স্বন্ধ, অষ্টম অধায়) গুকৃ্ণ 
মা যশোদাকে পতিপুত্রাদিতে মমত।-মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে দেখিয়া 
বৈষ্বী মায়ার দ্বারা তাহাকে বিমুগ্ধ করেন__ 
ছথং বিদিততত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ | . 
বৈঞ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুতস্সেহময়ীং বিভূঃ ॥৮ €(১০।৮1৪৩) 
এই বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মা যশোদ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়। 
গেলেন না। বরং তাহার পুত্রস্সেহ শতগুণ বদ্ধিত হইল-_“প্রবৃদ্ধন্সেহ- 
কলিলহ্ৃদয়াসীৎ যথা পুরা” (১০৮1৪৪)। তিনি কিয়ংপুর্বে দৃষ্ট 
প্রীকৃষ্ণের মুখবিবরে ব্রহ্ষাপ্ডদর্শন ভুলিয়া গেলেন এবং তাহাকে কোলে 
লইয়া স্তন্তপান করাইতে লাগিলেন। যোগমায়ার এই কার্ধ্যকে উন্মুখ- 
মোহিনী-শক্তি বলে। 
ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎসাদি অপহৃত হইলে শ্রীকৃঝৎ 
সকল গোপবালক ও গোবৎসের রূপ ধারণ করিয়া পুর্ববৎ লীল। 
করিতে থাকেন। শক ব্রজবাসীর যে মমতাধিক্য ছিল, সকল 


মহামায়া কে? ৩৭ 


গোঁপব।লক ও বংসে এখন তিনি স্বয়ংরূপে বিরাজিত থাকায় মূল কৃষ্ণের 
গ্রতি মমতাধিক্য হ্াস-প্রায় মনে হইতেছিল। শ্রীবলরাম উহা লক্ষ্য 
করেন, কিন্ত রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়। ব্রজে কোন মায়ার 
প্রভাব অনুমান করেন। তবে ইহা কোন দেবতা বা অস্থুর অথবা! 
মানুষের মায়া নহে। শ্রীবলরাম বুঝ্লিন যে, ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের 
নিজমায়া। কারণ তাহার নিজমাঁয়া ছাড়া অন্য কোন মায়া তাহাকে 
( বলরামকে ) মোহিত করিতে পারে না। 
“কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নাযু।তাস্তুরী । 
প্রায়ো মায়াস্ত মে ভত্ুনীান্তা মেইপি বিমোহিনী ॥” (১০।১৩।৩৭) 
যোগমার়।দেবী যে ভগবান্‌ ও ভক্ত উভয়কে মোহিত করেন 
গ্রীচৈতন্থচর্রিতামৃতের একটি পয়ারে তাহা অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন__ 
“মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে । 
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে । 
আমিহ না জানি তাহ না জানে গোলীগণ । 
ছুহার রূপ-গুণে ছুহীর নিত্য হরে মন 0” 
(চৈ; চ আদি-_ধর্থ অধ্যায় ) 
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার এই ছুই কাধ্য-_শ্রীকৃষ আর 
শ্রীকৃষ্ণোনুখী ভক্তগণকে মুগ্ধ করা। ইহার দ্বারা লীলার ওজ্জল্য 
সম্যক প্রকটিত হয়। খই যোগমায়া-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ মায়। 
কবিরাজ গোস্বামী এই যোগমায়ার পরিচয়ে বলিয়াছেন - 
“যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ-সব্বপরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে ।” 


৩৮ চণ্তীচিন্তা 


এই যোগমায়া শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নাও বলা চলে । এই 
শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে “গৌতমীয় 
কলের” বচন উদ্ধত করিয়াছেন-__ 

“ঘঃ কৃষ্ণ সৈব ছূর্গা স্যাৎ 
যা ছুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।” 

ইহা দ্বারা চিচ্ছতি-ূপিণী ছুর্গা ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ '্রীকৃফ্ণের 
তত্বত; অভেদই স্থাপিত হইয়াছে । শাস্ত্রীয় বিধিমতে শ্রীকৃ্চমন্ত 
জপ করিবার পুরে খত্যাদি হ্যাস কারবার সময় কৃষ্খমান্ত্রর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতারূপে এই ছূর্গার স্মরণ ও হুদয়ে হ্যাস করিতে হয়। শক্তি ও 
শক্তিমানের অভেদ নীতি অনুসারে অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি যোগমায়া ও 
শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নই । 

“মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । 
অগ্নি জালাতে যৈছে কতু নাহি ভেদ ॥ 
রাধাকৃঞ্চ এছে সদা! একই স্বরূপ । 
লীলাঁরস আম্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥৮ 
(চৈঃ চঃ আদি--€র্থ অধ্যায়) 
শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবতোঁষণী টীকাঁয় রাসলীলার (প্রথম শ্লোকে 
যোগমায়াশব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন__ 

“যোগমায়া পরাখ্যা আনিস্ত্যশক্তিঃ ॥ যত্র যত্র বিহরতি তত্র তত্রৈব 
সূর্য্য স্বদীধিতিমিব সদাপ্রাপ্ত ইতি স্বাভাবিকতারুশশক্তিতং ব্যঞ্জিতম্‌।” 
অর্থাৎ ন্্য্য এবং তাহার কিরণ যেমন সর্বত্রই একত্র থাকে, সেইরূপ 
যেখানে শ্রীহরি বিহার করেন সেইখানেই তাহার স্বাভাবিক শক্তিস্বরূপা! 
যোগমায়া সহযুক্ত হইয়াই থাকেন। শ্রীসনাতন অর্থ করিয়াছেন__. 


মহামায়া কে? ৩৯ 


“গ্লেষেণ যোগঃ সংযোগ, তদর্থং মায়া কৃপা, মায়! দন্তে কৃপায়াং চ ইতি 
বিশ্বঃ।” বিশ্বকোষ অভিধানে “মায়া” শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কপ! । 
শ্রীহবির সহিত যুক্ত হইবার কারণে তাহার যে কৃপা তাহাই যোগমায়া । 
এই অর্থে যোগমায়া৷ কৃপাশক্তিরই নামান্তর । এই কুপাশক্তির দিকে 
লক্ষ করিয়া, শ্রীচণ্তী বলিয়াছেন-__ 

“সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতুনভূতা সনাতনী । 

সৈষা প্রসন্না বরদা নুণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥” 

_তিনি বিদ্যান্বরূপা। তিনি সনাতনী, প্রাসন্না হইলে জীবের মুক্তির 
হেতুভূতা ।* নারদপঞ্চরাত্র এই শত্তির কথা উল্লখ করিয়াছেন__ “আনয়া 
সুলভ! জ্ঞের় আদিদেবোহখ্লশ্বরঃ 1” মহামায়ার এই শক্তি গুণ।তীতা । 

মহামায়ার আর একটি আবরিকা শক্তি আছে । তাহা ব্রিগুণময়ী 
রিয়া মুদ্ধং জগৎ সব্বং সবের দেহাভিমানিন” ( নাবদপঞ্করাত্র )। 
শ্রীভাগবত এই মায়ার পরিচয় দিয়ছেন 

“যয়া সম্মোহিতো জীব আতআানং গিগুণাত্মকম্‌” শ্ত্রীগীতা এই 
অ।বরিক মায়ার উ/ল্লখ করিয়াছেন__ 

“দ্ৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া 1” ( শীতা-৭1১৪ ) 

এই মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কষ্টকর। এই মায়ার কার্ধ্য 
যিনি ভগবদ্বিমুখ, তাহাকে মুগ্ধ করা। ইনি বিমুখ-মোহিনী। ভগবদ্বহির্ুখ 
করিয়। জীবকে ছুঃখ দেওয়[ই ইহার কাজ। শ্রীশ্রীচ্তৈন্তচরিতামূতে যথা _ 

“কৃষ্ণ ভূমি সেই জীব অনাদি বহিমুখ । 

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার ছুখ ॥ 

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। 

দণ্ড জনে রাজ! যেন নদীতে চুবায় ॥৮ চৈঃ চট (মধ্য-২০) 


৪০ চণ্ীচিন্তা 


এই মায়া পাঁর হইতে না পারিলে বিষয়ানুরাগ কাঁটে না। জীবের 
সংসার বন্ধন দূর হয় না । এই মায়া অতিক্রম করা যায় কেবলমাত্র 
শরণাগতির দ্বারা । আর অন্ত উপায় নাই। 

“দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়! ছুবত্যয়। ॥ 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥” 

আমার গুণময়ী মায়ার সাগর কিছুতেই পার হওয়া যায় না। 
একমাত্র আমার কাছে যিনি প্রপন্ন হন অর্থাৎ সর্বতোভাবে আমাকেই 
আশ্রয় করেন, তিনিই কেবল এই ছুস্তর মায়া-সাগর উত্তীর্ণ হইতে 
পাঁরেন। ও 

এই মায়াকে বহিরঙ্গা মায়া বা গুণময়ী মায়াও বলে। স্তরাং চণ্ডী, 
ভাগবত ও অন্যন্য শাস্ত্রান্ুসারে এই সিদ্ধান্ত করা চলে- মহামায়া! 
হইতেছেন শ্রীহরির অবিচিন্ত্য মহাশক্তি। তাহার ছুই 'প্রকাশ__একটি 
গ্ুণাতীত অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি ও মপরটি গুণময়ী বহিরঙ্গা তম:শক্তি। 
প্রথমটির কাধ্য ভক্ত-বিমোহন ও হরি-বিমাহন-_তাহার ফল প্রীভগ- 
বানের মাধুধ্যময়ী লীলার প্রকটন ও ভক্তদের পরমানন্দের আত্মাদ দান। 
দ্বিতীয়টির কাধ্য হরিবিমুখজন-মোহন। সত্যকে আবরণ পূর্বক বিমুখ 
জীবকে বিষয়জনিত ( সুখাভাস ) অ'পাতসুখ অর্থাৎ ছুখ দান। এই 
সকলই এক মহামায়ার বিবিধ কার্য (100511010 )। 

পুবেবাক্ত তৃতীয় ও পঞ্চম জিজ্ঞ|সার উন্তরম্বরূপ বলা হইয়াছে যে, 
তিনি “জগন্ম- নতি” এবং “তয়া সর্যমিদং ততম্‌ ৮ এই ছুই বিশেষণে তিনি 
যে বিশ্বের উপাদান-কারণ ও নিমিত্তকারণ উভয়ই, তাহা বলা হইল । 
শ্রুতিতে “যতো বা ইমানি ভূতাঁনি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি' 
ইত্যাদি মন্ত্রে যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং বেদাস্তস্ত্রে 'জন্মাদ্যস্য 


মহামায়া কে? ৪১ 


ত” প্রভৃতির দ্বারা যাহার স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, মহামায়া তত্বতঃ সেই 
পরব্রহ্মবস্তই । এই জন্যই তাহাকে “সংসারস্থিতিকারিণঠ বলা 
হইয়াছে । মহাশক্তি মহামায়া পরব্রন্মের পট্টমহিষীরূপেও কথিত 
হইয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন বলিয়া, তত্বতঃ ও কাধ্যতঃ 
মহামায়াও পরব্রহ্মই । কাধ্যতঃ ব্রহ্ম যেমন স্থঠি স্থিতি লয়ের কারণ, 
মহামায়াও তেমনি । যথা 

“বিস্থষ্টো স্থষ্টিরূপ। তং স্থিতিরূপা চ পালনে। 

তথা সংহ্গৃতিরপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে ॥ (চণ্ভী ১৭৬) 

উপনিষ্ৎ- প্রতিপাদ্য বন্তুতত্বও তিনি, কাঁধ্যব্রন্মরূপে জগন্ময়ও তিনি, 

আবার তাহাকে লাভ করিবার উপায়ভূত “মহাবিদ্যা”ও তিনি। এইরূপ 
সব্বরূপা, গুণময়ী হইয়াও গুণাতীতা । নারায়ণী শক্তিম্বব্ূপিণী মহামায়া 
দেবীর কৃপালাভার্থ আমর! কায়মনোবাক্যে প্রণিপাত করি । 

স্্িস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি । 

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোংস্ত তে ॥ ( চণ্ডী--১১।১১) 





চগীর তিমি 


বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে একটি সুত্র আছে “কম্পনাৎ” । 
প্রব্রহ্ম শ্রীহরিপুরুষের ভয়ে বিশ্বজগৎ প্রকম্পিত। কঠ শ্রুতিতে আছে, 
“মহভ্য়ং বজ্রমুদ্যতম্‌” উদ্যত বজ্রের মত তিনি মহাভয়ঙ্কর । তাহার 
ভয়ে সূধ্য উঠে, অগ্নি জলে, বাতাস বয়, যম পর্য্যন্ত কাপে। 

ব্রন্মের এই ভয়ঙ্করী শক্তিই চণ্ডী । চড়ি ধাতুর অর্থ কোপ কর।। 
চণ্ডী অর্থ কোপময়ী। শরণাগত ভক্তকে আম্ুর্িক আঘাত হইতে 
রক্ষার জন্য ব্রন্মশক্তি যখন ভয়ঙ্করী মৃত্তি ধরেন তখন তিনি চণ্তিকা । 

চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকা অন্যর্ূপ বলিয়াছেন। “চণ্ডী নাম পরত্রহ্মণঃ 
পট্টগহিধী দেবতা”, চণ্ডী পরত্রাহ্মর পট্রমহিধী দেবী । দেবী বলিতে 
পরমদেবের 'প্রধানা শক্তি উদ্দিষ্ট । ব্রহ্ম শক্তিমান্‌, চণ্ডী শক্তি । স্থির 
প্রারান্তে এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম ছুই রূপ হইয়াছেন ব্রন্মধর্মী, চণ্ডীধর্মী | 

ব্রন্মের শক্তি তিনটি । শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, “ম্বাভাবি কী জ্ঞান- 
বলক্রিয়া ৮”, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি__এই প্রকাশ একই 
অখণ্ড শক্তির । সেই অখণ্ড শক্তির নামই চণ্তী। আর এ ত্রিবিধ 
প্রক্শময়ী মৃত্তির নাম মহাকালিকা, মহালক্ষমী, মহাসরস্বতী | 

তন্ত্রশাস্্রজ্ঞ সাধকেরা বলেন, মহাসরম্বতী চিদ্রূপা, মহালক্মী সদ্রূপা, 
মহকালী আনন্দরূপা। এই ব্রিতয়ের সমট্ট শক্তিভূতা সচ্ছিদানন্বময়ী 
চণ্ডিকা। 

চণ্ডী গ্রন্থের তিনটি ভাগ- প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তর 
চরিত। প্রথম চরিতে আধিষ্টাত্রী দেবী মহাকালিকা, মধ্যম চরিতে 


চণ্ডীর ত্রিমৃতি ৪৬ 


মহালক্ষমী, আর মহাসরম্বতী হইলেন উত্তর চরিতের প্রতিপাদ্য দেবতা । 
শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মা মধুকৈটভ-বধার্থ যাহার স্তব 
করিয়াছেন, তিনি হইলেন মহকাঁলী। তিনিই স্থির আদিতত্ব। সংহিতা 
গ্রন্থে মনু বলিয়াছেন, স্গ্টির আদিতে কিছু ছিল না, ছিল কেবল অন্ধকার 
“আসীদিদম্‌ তমোভূতম্৮ | খণ্থেদের নাসদীয় স্বক্ত প্রশ্ন তুলিয়াছেন__ 
যখন কিছু ছিল না, তখন কি ছিল ? যখন পৃথিবী ছিল ন।, আকাশ ছিল 
না, রাত্রি দিনের গ্রভেদ ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল ন! 
“নাসদাসীন্নো সদাসীৎ” তখন কি ছিল? 

বৈদিকর্খবির এই অনন্তজিজ্ঞ/সার উত্তর দিয়াছেন বেদ নিজেই 
পুরুবনূক্তে। যখন কিছু ছিল না, তখন “পুরু” ছিলেন “পুরুষ 
এবেদং সবং 1” যাহা কিছু ছিল বা থাকিবে, স্লই সে পুরুষ হইতে-__ 
“যন্তৃতং যচ্চ ভাব্যং।” ভন্ত্রশান্ত্র এই উত্তরে তৃপ্ত নয়। তান্ত্রিক আচার্ষ্য 
জিজ্ঞাস! করেন, যখন পুরুষ ছিল না, তখন কে ছিল? নিগমশাস্ত্ 
বেদ বলেন, পুরুৰ ছিল না, এমন কখনও হয় না। আগমশান্ত্র তন্ত 
তাহা মানিয়াও মানিতেছেন না। বলেন, পুরুষ যখন থাকিয়াও নাই, 
তখন কে আছেন? 

থাকিয়াও নাই কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। বাড়ীর দরজায় 
“]1)” দেখিয়া আপনি আছেন জানিয়া প্রবেশ করিলাম। পরে 
নিত্রিত আছেন দেখিয়া আলাপ না করিয়া ফিরিয়া আসিলাম । 
আপনি বাড়ীতে থাকিয়াও নাই । পুরুষ খন নিদ্রিত আছেন তখন কে 
আছেন, আগম তাহা জানিতে চায়। নিগম উত্তর দিতে পারে না । 
আগমশাস্ত্রের নির্ধাস চণ্ডী উত্তর দিতেছেন। কল্লান্তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড 
কারণসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে, “জগত্যেকার্ণবীকৃতে ৮” অনন্তশয়নে 


১, চণ্তীচিন্তা 


ব্রক্মপুরুষ মহাবিষুর নিদ্রিত। পুরুষের সহিত অনন্ত জগৎ সুপ্ত । তখন 
জাগিয়া আছেন এবমাত্র যৌগনিদ্রা। ইনি মহানিদ্রা, মোহনিদ্রা, 
মহারাত্রি, মহাদেবী, মহাকাঁলিকা । ইনিই শ্রীহরির নেত্রে অধিষ্ঠান 
করিয়া আছেন, “হরিনেত্রকৃতীলয়াম্‌।” নেত্র শব্দ সক্গল ইন্জিয়ের 
উপলক্ষণ। হরির সর্ব ইন্দ্রিয় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন এই মহাতামসী 
মহাশক্তি দেবী। 

তন্বমতে ইনিই স্থ্টির আদি। স্থ্রিকর্তা ব্রহ্মা ইহার দর্শন লাভ 
করিয়াছেন । দর্শনের কাহিনী বলিতেছি। নিদ্রিত পুরুষের নাভিকমলে, 
্রন্ধা স্থষ্টি-শক্তি, নৃতন স্থষ্টির ধ্যানে মগ্ন। স্থ্টি ক্রিয়াটি স্পন্দনময়ী । 
স্পন্দনের মূলে গতিবেগ ৷ বাধা ছাড়া গতি নাই, 171101109101695 
[00101 হয় না। স্যরি শক্তির বাধা উপস্থিত হইল। বির 
কর্ণমলোদ্ভুত মধু ও কৈটভ ছুই অসুর-বেদান্ত দর্শনের আবরণ ও 
বিক্ষেপ, সাংখ্যের রজঃ ও তমঃ গুণ। তাহারাই তন্ত্রশান্ত্রের মধু ও 
কৈটভ । তাহারা ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্ভত হইল, “হস্তং ব্রহ্ষাণযুগ্ভতৌ 1৮ 
'ভীত ব্রহ্মা নিদ্রামগ্ন হরির জাগরণের নিমিত্ত তাহার নয়নাশ্রিতা 
মহানিদ্রাব্ঘরূপিণী মহাকালিকার স্তব করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, 
“মাত; ! তোমার শক্তিতে ভগবান্‌ হরিও যখন নিশ্চেষ্টভাবে শয়ান, 
তখন ব্রহ্মাণ্ডে মার কে আছে তোম!র স্ততি করিতে সমর্থ ? তুমি দয়া 
করিয়া জগৎপতি বিষুকে প্রবুদ্ধ কর, “প্রবোধঞ্চ জগৎ-স্বামী নীয়তাম্ 
অন্ুরদ্য়কে মোহিত কর, “মোহয়” উহাদের বিনাশের নিমিত্ত হরিকে 
প্রবৃত্তি দাও, “বোধশ্চ ক্রিয়তাং হস্তম্ঠ। হরিকে প্রবুদ্ধ করিয়া 
অস্ুরবধে প্রবৃত্তি জন্মাইবার ও অন্ুরকে মুগ্ধ করিবার সকল সামর্থ্য 
(তোমাতেই বিরাজমান ।” 


চণ্ীর ত্রিমৃতি ৪৫ 


ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাকাঁলিক পরিতুষ্ট হইলেন। মধুকৈটভের; 
বধার্থ ঝিষুরর জাগরণ ইচ্ছা করিলেন। জাগাইতে হইলে ইন্জিয়ের 
আবরণ উম্মোচন প্রয়োজন । মহাবিষুতর ইন্দ্রিয়শক্তিকে মহানিদ্রা নিজেই 
তো আবৃত করিয়া বাখিয়াছেন। ধীরে সে আবরণ উন্মোচন করিতে 
লাগিলেন অর্থাৎ নিজেকে সরাইয়া লইতে লাগিলেন । তাহার নয়ন, 
বদন, নাসিকা, বাহু, বক্ষস্থল এই সবল স্থান হইতে, “নেত্রাস্তনাসিকা- 
বাহু-হৃদয়েভাস্তথোরসঃ” আপনি উথিতা হইলেন । তখন ত্রহ্মার দর্শনে 
তিনি স্থির হইলেন-_“দর্শনে তস্থৌ 1৮ তিনি দেখা না দিলে দেখিবার 
সামর্থ্য কার? 

মহাকাঁলিকা সে আবরণ সরাইয়া লইলে মহাবিষুর জাগিয়া! 
উঠিলেন। মধুকৈটভের সঙ্গে ভীবণ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের বধ সাধন 
করিলেন । 

মহানিদ্রারূপিণী মহাকালিকাঁকে ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন স্পষ্টভাবে ॥ 
তাই ব্রহ্ম! ঝষি, দ্রষ্টা। ব্রহ্মার স্থষ্ট জীব আমরাও তাহাকে দেখি, দেখি 
নিত্য সুুপ্তিকালে ৷ ধরিতে পারি না” বুঝিতে পারি না কাহার শান্তিময় 
শীতল ক্রোড়ে গিয়া দিবসের ক্লান্তি মুছিয়া ষায় নূতন দিনের জন্য 
নবশক্তির জাগরণে । সকলের ব্যষ্টি নিদ্রার সমষ্টিভূত রূপই মহানিদ্রা । 
সাধারণ মানুষ মায়ের ক্রোড়ে উঠে, চেনে না, ধ্যানযোগীরা চেনে, দেখে 
না। খধি ব্রহ্মা! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। 

মহাকালিক। ঘোরা অন্ধকারময়ী। সকল বর্ণ সেখানে স্ুপ্ত। 
বর্ণমাল। অপ্রকীশিত | বর্ণনা চলে না। মহালক্মীতে অসংখ্য বর্ণ-বৈচিত্র্য 
প্রকটিত। মূল বীজ ফল-ফুল-সমাকীর্ণ মহাবৃক্ষে পরিণত । এই মহালক্ষমী 
প্রকাশিতা হইয়াছেন মধ্যম চরিতে । 


৪৬ চণ্তীচিস্তা 


শতবর্ষব্যাপী দেবাসুরের যুদ্ধ। দেবতারা পরাভূত । মর্য্যের মতো 
মর্তে বিচরণশীল । ব্রহ্মা, বিষু, শিবের দ্বারস্থ হইয়া দেবগণ নিজেদের 
্ব্গত্রষ্টতার কাহিনী করুণ সুরে গাহিলেন। শুনিয়া বিষণ ক্রোধে 
কীপিয়া উঠিলেন। বিষ্ণুর সর্ব অঙ্গ আলোড়ন করিয়া বৈষ্ণকী তেজ 
বহির্গত হইল । একপ্রাণতার শৈবী ও ব্রহ্মাণী শক্তিও নির্গত হইল । 
সহানুভুতিবশতঃ বিমোহিত ইল্দ্রাদি দেবগণেরও দৈব তেজ সমুজ্জলভাঁবে 
বাহিরে অভিব্যক্ত হইল। সমগ্র তেজোরাশি মিলিয়া একভ্রীভূত হইল । 
এক মহীয়সী নারী মুত্তিতে বিশ্বব্যাপী মহাঁশক্তি প্রকটিতা হইলেন। 
ইনিই তন্ত্রের মহালক্ষমী | 

মহা'লক্ষী দর্শন মূলতঃ বিশ্বরূপ দর্শনই | বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্বের 
বিভিন্ন বস্তগুলিকে একস্থ দর্শন । বিভিন্ন বস্ত্রসমূহকে নানাবস্ত্রূপে 
দেখাই ভ্রান্তদৃষ্টি। অবিভভ্তভাবে দেখাই অখণ্ড দৃষ্টি, “অবিভক্তং 
বিভক্তেযু ।” গীতোক্ত অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন তন্ত্োক্ত মহালক্ষ্মীর দর্শন 
হইতে ভিন্ন কিছু নয়। মহালক্ষ্মীতে বিভিন্ন দেবতাশক্তি একই মাতৃদেহের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল । 

মায়ের ' মুখখানি মঙ্গলময় শশ্তু, বাহুগুলি ধারণী শক্তি বিষু, 
গতিময় চরণে স্জনীশক্তি ব্রহ্মা, নয়নাগ্রিতে পাক, স্তনযুগলে শা 
চক্দ্রমা, কৃষ্ণকেশে অন্তক ঘম, ক্রোড়ে ধরণী, সবাঙ্গে রবিরশ্মি । 
শৃলীর শুল, চক্রীর চক্র, কাঁলের দণ্ড, ইন্দ্রের বজ্র সবলই মহালক্ষ্মীর 
ক্রীহস্তে স্থিত। অনন্ত বৈচিত্র্যময় বনুত্বেরে একত্র দর্শন মৃতিমতী 
মহালক্ষ্মী | 

মাতা ভুষ্কার করিলেন সারাবিশ্ব কাপিয়া উঠিল। অস্থুররাজ 
মহিষাস্তুবৰ যুদ্ধের আহ্বান মনে করিয়া সৈন্য লইয়। সাল্জয়া আসিল"। 


চণ্তীর ত্রিমৃততি 3৭ 


যুদ্ধও হইল ভীষণ । ফলে সগোষ্ঠী অসুররাজ কালক্বলিত। 
মহিষান্থর জীবের আত্মকেক্দ্রিক কর্মোদ্যমের প্রতীক । নিখিল বিশ্বের 
একত্বানুভূতি ছাড়া আত্মকেন্দ্রিকতার বিনাশ হয় না। এই মহাঁলক্ষ্মীর 
হস্তেই মহিষান্ুরের জীবনাবসান । তখন পরম উল্লাসে দেবতাগণ 
মহালক্গ্ীর স্ততি আরম্ত করিলেন। প্রার্থনা বরিলেন, যখনই স্মরণ 
কবিব তখনই মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিবে, “সংস্মৃতা সংস্মূতা ত্বং নো 
হিংসথাঃ পরমাপদ2 1৮ 

চণ্তীগ্রন্থের উত্তর চরিতের অধিষ্ঠাত্রী দ্রেবী মহাসরম্বতী, ইনি 
মহাঁশক্তি চণ্ডিকার জ্ঞানশক্তির প্রকট প্রতিমা । ইনি পঞ্চাশৎ বর্ণমালা । 
আচার্য শঙ্কর প্রপঞ্চসারতান্ত্ব সরত্বতীর ধ্যানে বলিয়াছেন__ 

পঞ্চাশটি বর্ণমালা দ্বারা সরন্বতীর মুখ, বাহু, পদ, কুক্ষি ও বক্ষোদেশ 
বিহিত । তন্ত্রাচার্ধ্য কৃষ্তানন্দ, সরম্বতীকে পরমাত্ম।র সহিত অভেদ জ্ঞানে 
চিন্তা করিতে বলিয়াছেন, “আত্মাভেদেন ধ্যাত্বৈবং 1” 

মহাসরম্বতী “ত্রিজগদাধারভূতা গৌরীদেহসখুদ্তবা”। ইনি শুস্তাদি 
দৈত্যের বিনাশকারী । দেবতাগণের স্তুতির পরে পার্তীর শরীরকৌষ 
হইতে ইহার আবির্ভাব । শুস্ত অসুরবধ প্রসঙ্গে স্বরূপের পরিচয় । 

দশম অধ্যায়ে শুস্তবধ-প্রসঙ্গ, অষ্টম অধ্যায়ে হইয়াছে মহান্ুর 
রক্তবীজের পত্ুন। রন্তবীজের প্রতি ফৌটা রক্ত হইতে তৎ-তুল্য 
একটি অন্থুর আবির্ভূত হইভ। তাই তাহাকে বধ করিতে মা অন্যান্য 
শক্তিগণের সাহায্য লইয়াছেন। বারাহী, নারসিংহী, চামুণ্ডা, ব্রঙ্মাণী, 
ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, কৌমারী, শিবদূতী, বৈষ্ণব শক্তি প্রভৃতি মাতৃগণ 
মিলিয়। ক্রোধের মৃতি রক্তবীজের বধ সাধন করিয়াছেন । পূর্ব অধ্যায়ে 
নিশুস্ত-বধ হইয়া গিয়াছে। ভ্রাতার মৃত্যুতে কাতর হইয়া প্রবল 
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ক্রোধাস্বিত শুস্ত যুদ্ধে আসিয়াছে । যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শুস্ত দেখিল 
পার্ববতীর পক্ষে অগণিত দেবীমৃতডি যুদ্ধরতা । 

দেখিয়া সে কুপিত হইল । চীৎকার করিয়া বলিল, “ওরে বলগর্বের 
ছুধিনীতে ছুর্গে ! আমার সৈন্সামন্ত বধ করিয়া কিসের "গর্ব করিস? 
তোর সঙ্গে কথাই ছিল, যে যুদ্ধে পরাভূত করিবে, তুই তার বনীভূতা 
হবি। এতগুলি লোক ভাড়া কৰিঘা আনিবার তে! কোন সর্ত ছিল না। 
ধারকরা শক্তি লইয়া যুদ্ধ করিয়া আবার উচু মুখে গর্ব 'অন্যাসাং 
বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী; ! 

অস্থুররাজের ক্ষি্ হইবারই কথা। তাহার সমগ্র সৈম্তবল 
বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে! ভাগিনেয় রক্তবীজ গিয়াছে, ভাই নিশুস্ত 
গিয়াছে । রহিয়াছে সে শুধু একা। অপরপক্ষে চণ্ডিকার কিঞ্চিম্মাত্র 
ক্ষতি হয় নাই। তিনি বহু দেবীগণ সঙ্গে পূর্ণশক্তিতে বিরাজমান] । 
এমতাবস্থায় রোষে ক্ষিপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে কে? অস্থুর তাই 
“মা” সংগ্রাম-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া, ক্রোধভরে জবাবদিহি 
চাহিল। 

অস্থুরের কথা শুনিয়া দেবী গম্ভীর নাদে উত্তর করিলেন, “ওরে 
দুষ্ট! এ জগতে আমি তো একাই আছি। অনস্তবিশ্বে আমার 
দ্বিতীয় তো! কেহ নাই “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া ক! 
মমাপরা 1” | 

অন্থর আরও রাগিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রত্যক্ষে দেখা যাইতেছে 
যে, সে বহুশক্তিপরিবৃতা, তবুও মুখের জোরে আমি একাই” বলিয়া 
আম্কালন করিতেছে । প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানের সন্ধা 


চণ্তীর ত্রিমৃতি ৪৯ 


হ্বীকার করিলে সে আর অসুর হইবে কেন? তত্বজ্ঞানের অন্বীকৃতিতেই 
তো অস্ুরত্বের গরিমা । 

অসুর মূর্ত অজ্ঞান, জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানকে বধ করিতে হইবে । 
মহাসরম্যতী ছাড়া এই অজ্ঞানের হননকত্রী আর কে আছে? ব্রহ্ম 
এক এবং অদ্বিতীয় । “একমেবাদ্বিতীয়ম্৮”__ এই শ্রুতিবাণীই সরম্বতী 
বিন্ত এই বানীমাত্রেই অজ্ঞান মরে না। অজ্ঞানের চিরমরণ ঘটাইতে চাই 
মহাসরম্বতী। মহাসরব্বতী শাশ্বত বাণীর মূর্ত-বিগ্রহ | 

শ্রুতিবাণীর প্রকট-প্রতিমা মা বলিলেন, দুষ্ট! আমি দ্বিতীয় 
রহিতা। ইহা শুনিয়া বিশ্বাস করিতেছিস না? এই দেখ “পশ্ঠৈতা 
ছুষ্ট 1” এরা সব আমারই বিভূতি ; আমাতেই প্রবেশ করিবে “ময্যেব 
বিশস্ত্যঃ | 

মা এই কথা বলিতেই এক অন্তত দৃশ্ঠ প্রকটিত হইল । প্রত্যেকটি 
মাতৃকাশক্তি মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন ( “তনৌ জগ. )। সর্বশেষে আশ্বিক একাই বিরাজমান৷ 
রহিলেন, “একৈবাসীৎ তদাম্বিকা”। 

বলিলেন, “এই দেখ! আমি বিভূতি দ্বারা বহু মৃত্তিতে অবস্থান 
করিতেছিলাম, এই তাহা প্রত্যাহার করিলাম (তৎ সংহৃতং ময়! )। 
এখন একাই আছি” ( একৈব তিষ্ঠামি )। 

অদ্ভিতীয় ব্রহ্মরূপিণী চণ্ডিকার বিভূতি-সকল তাহারই লীলাবিলাস 
মাত্র। টারজান আস্মুরিক বুদ্ধি এই মহাতত্ব 
গ্রহণে অসমর্থ । মাতাই অপরোক্ষান্ুভৃতিতে প্রত্যক্ষ করাইয়া 
দেখাইলেন। মাকড়শা যেমন স্বদেহ হইতে স্থৃত্র উৎপাদন করে, আবার 
তাহা স্বদেহেই লয় করে, এও সেইরূপ । ইচ্ছাশক্তির বিলাসে বিভূতি 


৪ 
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প্রকাশ । ইচ্ছা মাত্রে স্বীয়.সত্তার সংহরণ। এই মহাতত্বের মৃত্তি দর্শনের 
অজ্ঞানতা অসুরের মৃত্যু, পরবর্তী যুদ্ধ বহিরঙ্গ খেলা মাত্র । 

মহাকালিকা অন্ধকারবর্ণ। সকল তত্ব সেথায় অব্যক্ত । মহালক্্মী 
বৈচিত্র্ময়ী, নিখিল তত্ব সেথায় সুপরিস্ফুট ৷ মহাসরস্বতী শুভ জোতা- 
ধবল, নিখিল বৈচিত্র্যের পরম একত্বে পর্যবসান। তন্ত্রের তত্বের এই ছক 
(69110019) বিরাটের সামগ্রিক জীবনে যেরূপ সত্য, অণুচৈতন্য ব্যক্তির 
ক্ষুত্র জীবনেও সেইরূপ সত্য । 

দীর্ঘ ইতিহাসের অন্ধকার হইতে মানুষ বৈচিত্র্যময় জগতে 
আসিয়াছে । এই বৈচিত্র্যমধ্যে একত্বের দর্শনেই তাহার জীবনের 
সার্থকতা । পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে যেখানে যত ছন্দ, তাহার 
সমাধান হয় সরম্বতী-সাক্ষাৎকারে । শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা তখনই 
কল্যাণকর । ছুর্দমনীয় তাগুবে মানব-সমাজ আজ বিপর্ধ্যস্ত। এই 
শারদীয় মহাপুজায় আমাদের জীবনমণ্ডপে মহাসরস্কতীর আবির্ভাবে 
বিপদের ঘোরঘনঘটা বিলীন হইয়া যাউক, মহামাতৃকার প্রাণমন্ত্রে বাংলা 
তথা ভারতের নরনারী প্রেমসমৃদ্ধ জীবনের পবিত্র জ্যোতস্নালোকে 
সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক । 


স্্রীপলীকালিকার ভাপ 


কালী মহাকালের শক্তি-মৃত্তি। যাহা কিছু কালে ছিল, আছে এবং 
থাকিবে-__সকলই মহাঁকালীতে চিরবিষ্ভমান। অনন্ত অতীত, অনন্ত 
ভবিত্যৎ একটি নিত্য মৃদ্তির মধ্যে শাশ্বতভাবে বিরাজিত। 

স্থপতি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ, একই মহাশক্তির পরস্পর-সাপেক্ষ 
বিবিধ বিকাশ । বীজ-্ধ্বংসে বৃক্ষের জন্ম, বাল্যের ধ্বংসে যৌবনের উদয়, 
মৃতার' মধ্য দিয়া অমৃতত্বের আস্বাদন । ভারতীয় খধিদের ইহ! অপরোক্ষ 
অনুভূতির বিবয়। ধ্বংসের মধ্যে তহারা অনুপম সৌন্দধ্য দেখিয়াছেন, 
অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

সেই করুণাময়ী সৌন্দরধ্যময়ী ধ্বংসের মহাশক্তির বিগ্রহমৃত্তিই 
কালিকা। কেবল ধ্বংসের নহে, বিশ্বের স্বজন, পালন, বিনাশকারী 
যাবতীয় শক্তিই কালিকাতে বিরাজিত। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যতগুলি 
ভাব অভিব্যক্ত হয় মানুষের কাছে, শ্রীকালিকাতে সে সকলই বিরাজমান । 
মহা প্রকৃতির পৰিপুর্ণ চিত্র কালিকা। এই স্বরূপ ভক্তের ধ্যাননেত্রে 
দর্শনীয় । 

কালীর হস্ত চারিখান। ছুই হাতে পালন করেন, ছুই হাতে নিধন 
করেন। বাম দিকের খড্গ এবং মুণ্ড ভীষণ ধ্বংসের চিহ্ন । দক্ষিণ 
দিকের ছুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রায় পরম কল্যাণ প্রকটিত। এক 
হাতে আঘাত, আর এক হাতে সাম্তবনা'। এক হাতে ভীতি-প্রদর্শন 
অপর হাতে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ । এমন বিরুদ্ধতার অপুর্ব সমন্বয়, 
সামগ্রিকতার পুর্ণ অভিব্যক্তি সমগ্র প্রাকৃতির শক্তির এমন পুর্ণতম 


৫২ চণ্তীচিস্তা 


প্রতীক সার! বিশ্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। দেবীর গলদেশ মুণ্ঁ-মালায় 
বিভৃষিত। মুণ্ড হইতেছে 'জ্ঞান-শক্তির আধার । জ্ঞানরূপ মুণ্মালায় 
মহাশক্তির কণ্ঠ বিভূষিত। মুগ্ডসংখ্যা পধ্াশং। ইহা পঞ্চাশটি সংস্কৃত 
বর্ণমালার প্রতীক। বর্ণমালা শব্দ-ত্রদ্মের বহিরঙ্গ প্রকাশ । . আর্ধ খষি 
শব্দব্রহ্ধ (10899) তত্বের গভীর তলদেশে বিচরণ করতঃ মহাশক্তির 
রত্ব উদ্ধার করিয়াছেন। কালিকার কণ্ঠে নরমুণ্ড স্থগভীর মন্ত্রশক্তির 
প্রতীক চিহ্ন । 

মায়ের পশ্চাতে আলুলায়িত কেশরাশি যেন একটি যবনিকাঁ । 
পিছনটা ও মধ্যটা আমাদিগকে দেখিতে দিবেন না । “যামেন চাভবৎ 
কেশ” যমের শক্তি হইতে কেশ হইয়াছে । জীবনকে রহস্তময় করিয়া 
রাখিয়াছেন মৃত্যুর আবরণ দ্বারা । কোন বৈচিত্র্যময় জগতের চরম তত্বৃকে 
রহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন । 

কালিকা দেবীর অঙ্গবর্ণ কৃষ্ণ । সর্ধববর্ণের বিলয়-ভূমি কৃষ্ণই। 
অনন্ত অন্ধকারই কালীর যথার্থ রপ। খ্েদ গাহিয়াছেন, “তম আসীত 
তমসা! গৃঢ়মগ্রে” আদিতে অন্ধকার গুঢভাবে লুকায়িত ছিল। আদিতে 
ছিলেন বলিয়াই তে! তিনি আগ্াশক্তি। আদ্যাশক্তি বলিয়াই তিনি 
অন্ধকার-বর্ণী। পরমহংসদেব বলিতেন_-“কালী কি কালো? দূরে 
তাই কালো । আকাশ দূরে তাই নীল, কাছে রং নাই। সমুদ্রের 
জল দূর হইতে নীল দেখায়, হাতে তোলো! কোন রং নাই”। মহাশক্তি 
নিরাকার তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। কালী দিগম্বরী। দিক্‌ দেশ দ্বারা 
অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বিবসনা ৷ দেশকালের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নহে ; অসীম 
তিনি, ইহা বুঝাইতেই দিগ্বসনা মৃত্তি । 

মৃত ব্যক্তির ছিন্ন হস্ত দ্বারা একটি মেখলা। হস্ত কর্্মশক্তির 
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আধার । জীবগণের কন্মফল মহাকালের অবিদ্যার অংশে আশ্রয় 
লয়। এ কম্মফলবশতঃই তাহাদের আবার জন্ম হইবে। জীবের 
অভুক্ত কর্মফল প্রলফে মহাপ্রকৃতির গর্ভে নিহিত থাকে, পরবস্তা 
কল্পে ভোগের নিমিত্ত । তাই মহামায়ার কটিতে নৃ-করমালা 
দোছল্যমান। 

জননী ত্রিনয়না । ত্রিনয়নে চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি, অন্ধকারবিধ্বংসী 
এই তিন শক্তির বিকাশ । তিন নয়নে মাতা তিন কাল দেখেন । সত্য 
শিব ও শুন্দরকে প্রত্যক্ষ করান। মায়ের বক্ষস্থিত উন্নত স্তন ক্ষীর- 
পরিপুর্ণ। এক স্তন দ্বারা জগৎ পালন করেন আর এক স্তন-ধারায় 
সাধকগণকে পরমা মৃত্তির অস্ৃতাম্বাদন করান । 

জননীর রক্তবর্ণ জিহ্বা রজোগুণের স্্চক। শুভ্রতা সত্বগুণের 
প্রতীক। শুভ্র দন্তের দ্বারা রসনা দংশন করিয়া সাধকর্দিগকে সত্বগুণের 
দ্বারা রজোগুণকে সংহত রাখিতে শিক্ষা দিতেছেন। 

্রক্মপুরুষ শিব চরণতলে থাকিয়া তিনিও যে মহাশক্তির অধীন 
তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। পুরুষ শুধু অধ্যক্ষ বা দ্রষ্টা বা 
ঈক্ষণকারী। মহাপ্রকৃতি সমগ্র ব্রহ্ষাণ্ডময় নিয়ত নৃত্যশীলা বা 
ক্রীড়াপরায়ণা । মহাশক্তির বাসস্থান শ্মশান । শ্মশান বলিতে শবের 
শয়নস্থান। কর্মফল-ভোগান্তে জীবের শেষ বিশ্রামস্থান শ্মশান । 
সেই শ্মশানে কালী বাস করেন। কল্লান্তে তাহার আশ্রয়ে সকলে বিশ্রাম 
পায়। আমাদের প্রাত্যহিক প্রলয়ে অর্থাৎ স্ুযুপ্তিকালেও আমরা 
যোগনিদ্রারূপিণী এ কালিকার ন্সিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে শাস্তিলাভ করি। 
ব্যাধি, সম্তাপ, বিরহ, বেদনা, উদ্বেগ সর্ববতোভারে মুছাইয়! দেন এ 
শ্মশানবাসিনী জননী কালিকা। জননীকে বলা হইয়াছে ভীষণবদনা-_. 


৫৪ চণ্তীচিন্তা 


“করালবদনাং ঘোরাং”ব-বিকট করালদংগ্রাসমন্থিতা । দেখিলেই 
মহাভীতির উদয় হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে--“্ুখ-প্রসন্নবদনাং 
স্মরানন-সরোরুহাম্‌-_সুখাতিশয্য হেতু সুগুসন্ন বদনমণ্তডল। মুখপদ্ধে 
মৃছহাসি শোভমান । | 

একই কালে বিরুদ্ধতার নিরুপম সমাবেশ । আম্মরিক শক্তির 
সহিত যুদ্ধের সময়__“চিত্তে কৃপা সমরনিট্রতা চ দৃষ্টা”__-এক অনি্্বচনীয় 
ভাঁব। কালিকারূপিণী এই মহাশক্তি নিখিল বিশ্বের যাঁবতীয় নর- 
নারীর পরমা জননী । ইনি প্রসবিত্রী, ধাত্রী, পালয়িত্রী। ঈশ্বর অঙ্টা, 
জীব স্থষ্ট_জীবেশ্বরের এই সম্বন্ধই পৃথিবীর সকল ধর্মশান্ত্রে পাই। 
্রীষটধন্ম ঈশ্বরে পিতৃম্বরূপের ভাবও জানাইয়াছে । একমাত্র হিন্দু খষি 
ঈশ্বরে পরম মাতৃত্বের মৃ্তি দর্শন করিয়াছেন। পিতা অপেক্ষা মাতার 
সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ নিবিড়তর। মাতৃ-সন্বোধন অধিকতর প্রাণস্পশী 
এবং সাম্তবনাদায়ক। ক্রীড়াক্লান্ত শিশু মাতৃবক্ষে আরাম ও বিশ্রান্তি 
লাভ করে । আর্ধখষি পরমকারণকে কেবল মা বলিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই--বিশ্বের সব্বভূতে এ মাতৃত্বের প্রকাশ দেথিয়াছেন__“য! দেবী 
সর্ববভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা”। মায়ের মৃদ্তির দিকে দৃটিসম্পাত 
করিয়া ভক্ত সাধক দেখেন বজ্বকঠোর পুষ্পকৌমল শাসন, গর্জন, পালন, 
পোষণ_অতি সৌম্য, অতি রৌদ্র ব্রহ্মময়ী শক্তির এক করুণাসিগ্ধ 
বিরাট মাতৃহ। ইহাকেই অর্চনা করি। ই'হারই চরণে ক্ষুদ্র আমিত্ব 
জলাঞ্চলি দিয়া, ইহারই ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া হিন্দু ভক্ত সাধক 
বিশ্বমানবকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করে। সব্বভূতে মাতৃত্বের দর্শনে 
সাধক কামজিৎ হন। কামের বিনাশে প্রেমের উদয়। প্রেম আসিল 
কুদ্রতা ঘুচিয়া যাঁয়। মানবজাতির এঁক্য দৃটতর হয়। আজ সমাজে' 
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সর্বাধিক প্রয়োজন জাতীয় একতার। প্রভূ জগদদুুন্দর তাই প্রার্থনায় 
কালীমাকে বলিয়াছেন-__ 
“এস মা পাঁগলা কালী-__ 
লয়ে প্রেমের ডালি--” 


জআষ্টশাত্তি 


“যা দেবী সর্ববভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা” 

অনন্ত বিশ্বজগতের মূলে আছেন একটি মহাশক্তি। তাহা হইতেই 
সকল বস্তুর উদ্ভব, তাহার অঙ্গেই স্থিতি, আবার তাহার অঙ্গেই শেষ 
পরিণতি লাভ। এক হইয়াও তিনি আপনাকে ব্যক্ত করেন নানারূপে । 
বহুতের মধ্য দিয়াই তাহার একত্বের বিকাশ । ৰা 

ভারত-সমর আর্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন 
এই মহুশক্তির স্তব করিতে । চণ্তীগ্রস্থ এই মহাশক্তিকেই জগৎপতি 
হরির যোগনিদ্রা কহিয়াছেন। স্তবে অর্জুন মহাশক্তিকে কৌমারী, 
কালী, কপালিনী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি বনু নামে অভিহিত 
করিয়াছেন । 

গীতায় ভগবাঁন্‌ অর্জুনকে কহিয়াছেন আপনার আটটি প্রকৃতির 
কথা । ভূমি, অপ অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার । 
শকুম্তলা নাটকের প্রারস্তে মঙ্গজলাচরণে কবি কালিদাস শ্রীশিবের অষ্ট 
মৃত্তির কথা বলিয়াছেন, ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ ব্যোম, চন্দ্র, নূর্য 
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ও যজমান। অষ্ট প্রকৃতি ও অষ্ট মৃত্ঠির মধ্যে সাদৃশ্য অনেক । ইহারা 
জগংস্থটির উপাদানভূতা। 

অর্গলা-স্তোত্র বলিয়াছেন দশটি মৃত্তির কথা__ জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, 
ভদ্রকালী, কপালিনী, ছুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধা; এই 
দ্শরূপে দশদিক্‌ প্রতিপালন করেন। দেবীকবচ নবছূর্গা নামে নয়টি 
মৃদ্তির সন্ধান দিয়াছেন__শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চণ্ুঘণ্টা, কুস্মাপ্তা, 
্বন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। ইহারা 
সকলে বিশ্বের রক্ষযিত্রী শক্তি । 

চণ্ডীর অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টশক্তির কথা বিশদভাবে বধিত আছে। 
তাহারা আসিলেন রক্তবীজবধে ম! ছুর্গরকে সাহায্য করিতে । চগ্ড ও 
মুণ্ড ছুই মহাস্থরের পতন হইয়াছে । অন্ুররাজ রাগিয়া আগুন । আদেশ 
দিলেন তিনি অগণিত সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য সঙ্জিত হইয়া নির্গত 
হইতে । ছুর্গাকে হয় বধ করিতে হইবে, না হয় কেশ্বাকর্ষণে গৃহে 
আনিতে হইবে । 

শত্রসৈহ্য আসিতে দেখিয়া! মহাদেবী উঠিয়া দীড়াইলেন। দিলেন 
ধুকে টক্কার। বাজাইয়া দিলেন মহাঘণ্টা। সিংহ করিল হুঙ্কার । 
কালিকাদেবী করিলেন মহাশব্দ। তাহাতে দিঙ মণ্ডল গেল পূর্ণ হইয়া । 
দেবতারা হইলেন ভীষণ চিস্তিত। রক্তবীজ চলিয়াছেন সেনাপতি হইয়া । 
ওর এক ফোটা রক্ত যদি মাটিতে পড়ে প্রতি ফোটা হইতে ওঁর মত 
শক্তিশালী আর একটা রক্তবীজ জন্মাইবে । এমন শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ 
সহজসাধ্য নয় । 

উদ্বেগের আধিক্যে দেবতাদের অঙ্গ হইতে বিনির্গত হইলেন 
তাহাদের শক্তিগণ। তাহারা মহাদেবীরই শক্তি, ছিলেন তাহারা 
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দ্রেবগণের মধ্যে । দেবগণের মধ্যে থাকাকালেও তাহারা মহাদেবী 
হইতে অভিন্ন! হইয়া, অখণগ্রূপে ছিলেন। এক্ষণে তাহার! প্রকটিতা 
হইলেন। মনে হয় যেন পুথক্‌ পৃথক্‌। ইহার! কিন্তু বাস্তবে একই 
স্বরপ। ইহাদের পরম একত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশ হইবে সেই সময়, যে 
সময় মাতৃকাশক্তিগণ আবার মিশিয়া এক হইয়! যাইবেন মহাঁদেবীর 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে । 

অষ্টশক্তি আসিলেন। ব্রহ্ধাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্তবী, 
এন্দ্রী, যজ্ঞবারাহী, নারসিহী ও চণ্তিকা। প্রথমোক্ত সাত মৃত্তি 
আসিলেন, অষ্টম চগ্ডিকা দেবী ব্যক্ত হইলেন মহাদেবীর দেহ হইতে । 
ইনি যেন শক্তিরও শক্তি। ইহার অপর নাম অপরাজিতা ও 
শিবদৃতী । 

যে দেবতার যে রূপ তাহার শক্তিরও সেই রূপ । যে দেবতার 
যে কার্য, তাহার শক্তিরও সেই কাধ্য। অথবা তন্ত্রের দৃষ্টিতে 
কথাটাকে আরও সত্য করিয়া বলিলে বলিতে হয়_-এ এ শক্তির 
অন্তঃপ্রবেশে এ এ দেবতারও এ এ রূপ কার্য হইয়াছে। শক্তি 
হইতেই তে। শক্তিমানের প্রকাশ । বিষ্ণুকে বিষুদ্ব দিয়াছেন যে শক্তি, 
তিনিই বৈষ্ণবী শক্তি। নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন 
কিসের বলে? অবশ্যই শক্তির বলে। এ শক্তি সেই কালে 
ছিল নরসিংহে অমূর্ত। আজ মূর্ত হইয়া প্রকটিতা হইলেন 
নারসিংহীরপে । বরাহ দস্তাগ্রে ধরণী তুলিয়াছেন যে শক্তির বলে 
তিনিই বারাহী শক্তি। তখন ছিলেন বরাহের অন্তরে অমূর্ত। আজ 
মৃতি ধরিয়া আসিলেন রণক্ষেত্রে মহাদেবীর সহায়ক হইতে । অঙ্গীরই 
অঙ্গ । অঙ্গের কার্ষয হইল অঙ্গীকে রক্ষা করা: হস্তপদ যেমন করে 
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দেহকে । শক্তিগণ মূর্ত হইয়া আসিলেন মহাশক্তিকে সেবা 
করিতে । 

শক্তিগণের রূপ, 'ুষণ, বাহন ও কার্য সবই শক্তিমানের ভনুরূপ। 
শক্তিমানে ত শক্তিরই প্রকাশ । প্রথমে আসিলেন ব্রন্গাণী। ইনি 
ব্রহ্মার মূলীভূত শক্তি। ইনি স্ষ্টিশক্তি, নাদ ও শবব্রন্ধন্বরূপিণী | 
ইনি আসিলেন হংস-চালিত বিমানে হংস' হইলেন আহং সঃ, 
“সোহহং এই ব্রন্ৈকাত্মজ্ঞানের স্বরূপ । এই জ্ঞানের শিখরেই 
শব্দব্রহ্ম বিরাজমান । আসিলেন তিনি হাতে লইয়। অক্ষমালা ও 
কমগ্ডলু। অক্ষমালায় মন্ত্রশক্তি প্রকাশ আর কমগ্লুতে অমৃতবারি । 
উহা! ছিটাইয়া তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন, অভক্তকে নাশ করেন। 
বস্তুত; নাঁশ কাহাকেও করেন না অভক্তের অভক্তিকে নাশ কৰিয়া 
জ্ঞানে সঞীকিত করেন। ব্রহ্মাণীর পরে আসিলেন মাহেশ্বরী। ইনি 
মহ্শ্বর বা রুদ্রের শক্তি । ইহার প্রধান কার্য হইল স'হারাত্মবক | 
শক্ত্রন্ষের পশ্চাতেই ইনি থাকেন । ইনি ধ্বংস করিয়া দিলে শঝত্রহ্গ 
স্থজনকর্ম করিবেন । শঙ্করী ভাঙ্গিলে ব্রহ্মাণী গড়েন। একটি করম্েরই 
এপিঠ ওপিঠ। 

মাহেশ্বরী বৃষভারূঢ়া। করে ত্রিশূল, মস্তকে চন্দ্রকলা । ছুই বাহুতে 
বলয়াকার ছুই মহাসর্প | বৃষ ধর্মের প্রতীক। ত্রিশূল ব্রিগুণনাশকারী 
নিগু ণ-তত্বের-জ্ঞানশূল। চন্দ্রকলায় করুণামাখা ন্গিগ্ধতার সঙ্কেত। 
সামরিক নিষ্ঠুরতার মধ্যেও করুণা-ধারা । সপদ্ধয় অনন্ত ও বাস্ুকী, 
আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি । একবার ছাড়িয়া দেন আর একবার টানিয়া 
তোলেন । মহারাত্রিতে সব অবশ হইয়া তাহাতেই ঘুমায়। ধ্বংস 
করেন ইনি নিষুরভাবে অন্ুরের আম্থরিকতা । 
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মাহেশ্বরীর পশ্চাতে কৌমারী। দেব-সেনাপতি কুমারের ইনি 
সমগ্র শক্তি। ইনি ক্ষত্রশক্তির মৃতি। ক্ষত হইতে ত্রাণ করেন 
বলিয়া ক্ষত্র। কোথাও ক্ষত, আঘাত দেখিলে ইনি প্রতিকার ন! 
করিয়া ছাড়েন না । ইহার এক বিশেষণ গুহরূপিণী। ইনি গোপন 
করেন স্বকীয় সৈম্দল শত্রুর দৃষ্টি হইতে । সুতরাং ইনি যুদ্ধকৌশলিনী । 
ময়ুরবাহনা, শক্তিহস্তা । ময়ূর কামভোগ করে না, রিপুজয়ী। কালসপ 
খায়, তাই কালজয়ী । তাহার উপরে স্থিত! দেবী, করেতে ধরেন শক্তি । 
শক্তি একপ্রকার লৌহনিমিত বর্শা । ছুই পার্খে তীক্ষ, হস্তক্ষেপ্য। 
কৌমারী-শক্তি চিরকুমারী, কখনও দেখা দেয় না বার্ধক্য ইহার স্বরূপে । 
ইনি আত্মরক্ষা, সত্যরক্ষা, রণনৈপুণ্য ও চিরকৌমার্য্যের প্রকট 
মৃতি। 

তারপর আসিলেন বৈষ্ণবী-শক্তি। সর্বনরের যিনি আশ্রয় মেই 
নারায়ণের ইনি শক্তি। এই শক্তিবলেই নারায়ণ, জগৎ পালন-রক্ষণ 
করেন। ইনি গরুড়াসনা। চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শৃঙ্গের 
হাতলযুক্ত এক খড়গ। যুদ্ধ করিবেন কি না, তাই পদ্মের পরিবর্তে 
আনিয়াছেন খড়া। গরুড় সব্বগুণ-প্রধান, উদ্ধগতি ও স্ক্াদৃষ্টি ইহার 
ছুই বৈশিষ্ট্য । শঙ্খে প্রণবনাদ, চক্রে কর্মপ্রবাহ, গদায় ন্যায়দণ্ড, খড়েগ 
তব্বজ্ঞান। ই'হারা জগৎকে স্থিত রাখেন । সব্বগুণের আশ্রয়ে মন্ত্র 
শক্তির উদ্বোধন, জ্ঞানাসি দ্বারা ছন্দ ও অনৃতকে ছেদন, একত্ব ও খত 
স্থাপনে জগতের রক্ষা, ও আস্থরিকভাবের ভূমিতে সত্য-ধর্ম সস্থাপনে এই; 
বৈষ্ণবী-শক্তি নিত্য নিরত। 

তারপর আসিলেন যজ্ঞবরাহের শক্তি বারাহী। ইনি বরাহরূপিণী । 
ইনি বসুদ্ধরাকে দন্তে তুলিয়াছেন। ইনি যজ্জময়ী। ধরণী যখন পাপে 


৩০ চণ্তীচিন্তা 


অধোগামী হয়, তখন যজ্জই তাহাকে তুলিয়া ধরে । বরাহ হিরণ্যাক্ষ 
অসুরকে বধ করিয়াছেন। হিরণ্যের প্রতিই যার অক্ষি অর্থাৎ যার 
লোলুপদৃষ্টি কেবল স্ুবর্ণের দিকে, সেই ভোগসর্বস্ব জীবনই হিরণ্যাক্ষ । 
তাহার বিনাশ ঘটে যজ্ঞের মাধ্যমে । ত্যাগ দ্বারাই ভোগের ক্ষয়। তাই 
বারাহী সিংহবাহিনী। ইহার ছুই করে গদ! ও চক্র, কর্মের চক্র ও 
ধর্মের গদা ই'হার সহায় । ই'হার মস্তকের চারিদিকে জয়লক্ষ্মী-চামরের 
স্ন্দর শোভা । 

অতঃপর নারসিংহী শক্তির আগমন | ইহা ঠিক নরসিংহের তুল্য 
দেহধারিণী । কেশর সঞ্চালনে গ্গনের নক্ষত্ররাজিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
কবিতে করিতে এই ভীষণা শক্তির আবির্ভাব । দৈত্যরাজ হিরণকশিপুর 
বধের জন্য ইনি আবিভূতা। ইহার মৃত্ি অর্ধমানবী অর্ধসিংহী। 
চক্ষু ছুইটি তপ্ত লৌহের মত, মুখে চোখে ভীষণ ভ্রকুটি-ভরা। 
বিশাল বক্ষ, ক্ষীণকটি, স্ত্রীবদনৈ অপূর্ব উজ্জ্বলতা । শরীরের সর্বাংশে 
চন্দ্রকিরণ-সদৃশ স্সিপ্ধ লোমরাজি বিরাজিত। ইনিই শ্্রীহরির রৌদ্র 
ও বীভৎস রসের মৃতি। অতঃপর এক্ট্রী শক্তির প্রকাশ। ইনি 
দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি। যে শক্তিবলে দেবরাজ রাজশক্তি পরিচালনা 
করেন সেই শক্তি । ইনি সম্রাজ্জীর মত তণ্ত-কার্চনবর্ণা, দিব্যাভরণভূষিতা, 
গজবাহনা। গজকুস্তোপরি উপবিষ্টা, হস্তে রাজদগ্ু-তুল্য বজ্ত। 
এক্দী সকল ইন্ড্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি । জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা ও ত্বকের সঙ্গে বিশ্বের রূপ, শব, গন্ধ, রস ও স্পর্শের নিবিড় 
সম্বন্ধ । ইহার নিয়ন্ত্রণকারিণী শক্তিই এন্দ্রী শক্তি। বাহিরে 
মেঘাদি প্রাকৃতিক শক্তির উপরে, অন্তরে মননাদি শক্তির উপরে ইহার 
অধিকার 


অষ্টশক্তি ৬১ 


ইহারা সকলে আসিলেন স্বর্গ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে । আর চণ্তিকা 
বহির্গতা হইলেন মহাঁদেবীর শ্রীঅঙ্গ হইতে । ইহার অপর নাম 
অপরাজিতা । ইনি অতি ভয়ঙ্করী, শতশিবা-বেষ্টিতা । ইনি ভয়ানক- 
রসের মৃতি। সাক্ষাৎ শিবকে দূত করিয়াছিলেন বলিয়াই চগণ্ডিকার 
অপর নাম শিবদূতী । ইনি শিবকে কহিয়'ছিলেন-__“আঁপনি গবিত দানব 
শুস্ত-নিশুস্তকে বলুন - ইন্দ্র জিলোকের আধিপত্য করিবে, দেবগণ যজ্দের 
আহুতি ভোগ করিবে-আর তোমরা যদি বাঁচিতে চাও তবে পাতালপুরী 
প্রস্থান কর আর এই কথা গ্রান্থ না করিয়া যদি বলগবৰে যুদ্ধ 
অভিলাষ কর তাহা হইলে আইস, আমার শৃগালগণ দানবমাংসে তৃপ্তি 
লাভ করুক ।” 

চণ্ডিকা মহাকালের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি। গীতায় ধিনি “কালোহস্মি 
লোকক্ষয়কুৎ” বলিয়৷ পরিচয় দিয়াছেন, তাহার প্রকট মৃতিই চণ্ডিকা । 
অনন্ত বিশ্ব সকলেই কালাধীন, সুতরাং ইহাকে কেহ পরাজিত করিতে 
পারে না তাই অপরাজিতা! নাম। ইহার বর্ণ সিন্দুবের মত। ইনি শূল, 
চক্র, পাশ ও বর্মধারিণী। ইনি শিব ও শবপুষ্ঠে দণ্ডায়মান! । এত ভয়ঙ্করী 
হইয়াও ইনি শিবদৃতী, কল্যাণময় শিবকে ইনি দূত পাঠান। মহাধ্বংসের 
মুখেও অনন্ত কল্যাণ অন্তনিহিত। ভীষণভাবে বিনাশ করেন, নবীনভাবে 
বিকাশের জন্য । 

এই অষ্টশক্তি আমাদের বিষয়বাসনারূপী রক্তবীজ বিনাশ করিয়& 
বিশ্বময় মাতৃভাবেরউদ্দীপনা বিকশিত করুন। 


॥ নবদুর্গ। ॥ 


মা ছুর্গার নয়টি নামকরণ করিয়াছেন পিতামহ ব্রহ্মা ৷ , নয়টি নামে 

নয়টি রূপভেদ ও ভাবভেদ। ইহারা দেবীর নয়টি কায়বাহ মুতি। 
নবহুর্গ নামে ইহাদের খ্যাতি । সংবাদ পাওয়া যায় ইহাদের দেবীকবচ 
£ক্তোত্রে £ 

প্রথমং শৈলপুজীতি দ্বিতীয়ং ত্রহ্মচারিণী । 

তৃতীয়ং চণ্ডঘন্টেতি কুম্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্‌ 

পঞ্চমং স্বন্দমাতেতি ষণ্তং কাত্যায়নী তথা । 

সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্‌॥ 

নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 


শৈলপুজী 

নবছূর্গীর প্রথম নাম শৈলপুক্রী । শৈল অর্থে পর্বত। এখানে শৈল 
বলিতে হিমাচল-নামক গিরিবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । দেবীকে দুহিতা- 
রূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন গিরিরাজ হিমালয় । 
তার ফলস্বরূপ লাভ করেন পুজী । 

দক্ষরাজের শিবহীন যজ্ঞে যোগবলে দেহত্যাগ করেন সতী, স্বামীর 
নিন্দা শ্রবণে । মহেশ্বর নাচিয়৷ বেড়ান উদ্মাদের মত সার! বিশ্বে সতীর 
দেহ স্বন্ধে লইয়া। একান্ন খণ্ডে দেহকে কাটিয়া ফেলেন চক্রদ্বারা বিষুৎ 
ব্বয়ং। দেহ ক্বন্ধে নাই দেখিয়া ভোলানাথ হন তপস্যামগ্ন । শক্তি 
লাভের জন্য শিবের তপস্যা । 


নবদুগা ৬৩ 


অন্থুরের অত্যাচারে দেবকুল বিপধ্যস্ত। বারংবার হারিয়া যান 
তাহারা অন্ুরের হাতে । ইহার হেতু হইল সেনাঁপতির অভাব। পরামর্শ 
দিলেন ব্রহ্মা দেবতাদের, দেবসৈম্যের যোগ্য সেনাপতি হইবে সেই 
কুমার, যে জন্মিবে হর-গৌরীর মিলনে । আকুল প্রার্থনা করেন 
দেবতীরা মা দুর্গার পাঁদপন্ধে, পুনর্বার ধরণীতে আবিভূঁতা হইবার 
জন্য । তাই আসিলেন দেবী শৈলপুজ্রী হইয়া । তাহাতে ফল হইল 
তিনটি । দেবতার কাধ্যসাধন, হিমালয়ের বাঞ্াপুরণ ও শিবের তপস্যার 
পরিপুণ্তি। 


ব্রঙ্মচারিণী 


শৈলপুজীর অপর নাম উমা, হৈমবতী। ইনি ব্রহ্মচারিণী। “ত্িদ্ধ 
চারয়িতুং শীলমসাঃ।” ব্রহ্মজ্ঞানদীন, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করানো যার ব্বভাব । 
দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান ইনি ব্রহ্চারিণীরূপে । কাহিনীটি 
শুনাইয়াছেন উপনিষদ । 

দেবাস্থরের সংগ্রাম লাগিয়াই আছে__শতবর্ধ ধরিয়া, জীবন 
ভরিয়া। একবার যুদ্ধে জয় হয় দেবতাদের । ইহাতে খুব গর্ব অনুভব 
করেন দেবতারা । গর্ধের বোধ করেন তারা দলগতভাবে নয়, 
ব্যক্তিগতভাবে । “এবার জয়ের কৃতিত্ব আমারই' মনে মনে ভাবেন 
অগ্নি, বায়ু ও আর সব দেবতারাই। হইলে কি হইবে দেবতা, গর্বে 
তাহারা ভুলিয়৷ গেলেন সকল জয়ের উৎস যিনি তাহাকেই। মুল কর্তাকে 
ভুলিলেই আসিবে কর্তৃত্বাভিমান, অহংকার । অহংকারে বিমুঢ় ব্যক্তিই 
ভাবে আমি কর্তা । এ বাণী আছে গীতাতেও। 


৬৪ চণ্তীচিস্তা 


একদিন সমবেত হইয়া বসিয়াছেন দেবতারা এক স্থানে । প্রত্যেকেই 
করিতেছেন আত্মস্তরিতা । তখন অদূরে দেখিলেন তাহারা এক অত্যুজ্জল 
জ্যোতি্ময় বস্তু । ইন্দ্র অগ্নিকে আদেশ করিলেন “ষাও তো অগ্নি, 
জানিয়া এসো, এ জ্যোতির্ময় বস্তুটি কি বা কে?” 

“আপনি কে?” নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অগ্নি । উত্তরের 
পরিবর্তে আসিল প্রতিজিজ্ঞাসা “আপনি কে 1” “তগ্নি আমি” উন্তর 
করিলেন অশ্নি। “কী কাধ্য করিতে পারেন আপনি ?” প্রশ্ন 
করিলেন জ্যোতির্ময় দেবতা । “ত্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে ভম্মীভূত 
করিয়া ফেলিতে পারি আমি”, গবিবত কণ্ঠে জবাব দিলেন 
জাতবেদা । 

“বটে ! তবে দগ্ধ কর তো এই তৃণগাছি।” অগ্নির সম্মুখে একগাছি 
ক্ষুত্র তৃণ রাখিয়া এই কথা বলিলেন জ্যেতিন্য় দেবতা । কন্মে প্রবৃত্ত 
হইলেন বহিদেবতাঁ। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ 
করিয়াও সক্ষম হইলেন না তুচ্ছ তৃণখণ্ড দগ্বীভূত করিতে । ভয় পাইয়া 
পলায়ন করিলেন অহংকারী অগ্নিদেবতা । 

অগ্নি ফিরিলেন না দেখিয়া বায়ুকে আদেশ করিলেন দেবরাজ 
জ্যোতি্ময় দেবতার পরিচয় জানিতে । চলিলেন পবনদেব। “আপনি 
কে?” পবনের প্রশ্মে প্রতি-প্রশ্থ আসিল, “আপনি কে?" “বায়ু দেবতা 
আমি”, উত্তর দিলেন বায়। “কী করিতে পারেন আপনি ? গম্ভীর 
কণ্ঠে স্ুধাইলেন জ্যোতির্ময় বিগ্রহ । “যা কিছু আছে বিশ্বে উড়াইয়া 
ফেলিতে পারি সব”, গর্বস্ফীত কণ্ে উত্তর দেন সদাগতি। “বটে! 
তবে এই তৃণগাছি উড়াও তো” বলিয়া একগাছি তৃণ রাখিলেন বায়ু 
দেবতার সমীপে সেই জ্যোতির্দয় মৃতি। 


নবহ্র্গা ৬৫ 

কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন পবনদেব। প্রয়োগ করিলেন সবখানি তাহার 
সামর্থ্য, কিন্তু পারলেন না একটুও নড়াইতে তৃণ-খগুটিকে ৷ চূর্মিতগর্ক্ধ 
পবনদেব ভয়ে বিম্ময়ে পলায়নপর হইলেন। ছুই বীর পুরুষ রণে ভঙ্গ 
দিলেন দেখিয়া অগ্রসর হইলেন দেবরাজ ব্বয়ং। তাঁর মনে গর্ব, হাতের 
মুঠোয় ধরিয়া ফেলিবেন জ্যোতির্ময় দেবতাকে । কিন্তু সম্ভব হইল না 
তাহা কোনমতেই । 

জ্যোতির্ময় বিগ্রহ অন্তহিত হইলেন, দেবরাজ নিকটে আসিয়া 
পৌছিতেই । হতবাক ইন্দ্র চাহিলেন উধ্ব দিকে । বিস্ময়ে দেখিলেন 
ব্রহ্মচারিণী উমা হৈমবতীকে । তিনি তখন কৃপ! করিয়া ত্রহ্মজ্ঞান দিলেন 
ইন্্রকে । 

্রহ্মচারিণী বুঝাইয়া দিলেন ইন্দ্রকে ব্রন্মের তত্বটি। সংসারে 
কাহারো ক্ষমতা নাই কোনও কাধ্য করিতে । সকল শক্তির উৎস 
পরব্রহ্ম। তিনিই উদিত হইয়াছিলেন গবিবত দেবতাগণের গর্ব চু 
করিতে । ব্রহ্মচারিণী এ দেবী মৃত্তিমতী ব্রহ্মজ্ঞান। ' তাহার দর্শনে ও 
কৃপাবর্ধণে ইন্দ্রের হইয়াছিল সত্যন্বরূপ ত্রহ্গানুভূতি। 


চণ্তঘষ্ট। 


মহিহানুরবধের জন্য প্রকটিত। হন মহালঙ্জীষ্বরূপিনী ছূর্গাদেবী 
নিখিল দেবগণের অঙ্গজ্যোতি অবলম্বনে । দেবীর হাতে অক্ত্রোঁ 
পহার দিলেন দেবতাগণ নিজ নিজ অস্ত্র হইতে অপর এক একটি অস্ত্র 
প্রকাশ কক্বিয়। । ঘণ্টা দ্বিঙ্গেন দেবরাজ ইন্দ্র। বুঝি বা যে ব্রহ্গজ্ঞান 
নিজে পাইয়া ধন্য হুইয়াছেন উহা! বিশ্বে বিঘোধণ! করিবার জঙ্ক ! 


€ 


৬৬ চণ্তীচিন্ত! 


এ ঘণ্টার মধ্যে গঞজরাজ এরাবতের মহাঁশক্তি “দদেৌ তষ্যৈ 
সহত্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্‌ গজাং”। অতি প্রচণ্ড তাই এ ঘণ্টার ধ্বনি । 
পণ্ডিতেরা বলেন ঘণ্টা সর্ধববাগ্ঠময়ী। সকল বাছ্যযন্ত্রের ধ্বনির সমষ্টি 
হইল ঘণ্টা। মহাবিশ্বের মূলে যে শকব্রক্ম বা নাদ-ব্রক্ম তাহাই 
এ মহাঘণ্টার ধ্বনি হইতেই উদ্ভৃত। যখন সাধনপথে মায়ের দিকে 
অগ্রসর হন সাধকেরা, তখন তাহারা বুঝিতে পারেন দেবীর নিকটবন্তিতা 
এ ঘণ্টারবের মাধ্যমে । যাহারা ভোগাসক্ত তাহারাও মৃত্যুকালে এ 
ধ্বনি শোনে-_ভয়ে কাপে যমবাহন মহিষের গলঘণ্টা ভাবিয়া । যাহারা 
মাতৃসেবাসক্ত তাহারা শুনেন ধ্বনি মাতৃকরস্থিত ঘণ্টার মঙ্গল আহ্বান- 
রূপে। উল্লাসে তাহারা আনন্দে মাতিয়া উঠেন । ভোগীরা কম্পমান 
দেহে যায় নিরয়ে, যোগীরা চগডঘণ্টা ধ্বনি অনুসারে ধায় জননীর শান্তিময় 
অন্কে । 


কম্বাণড। 

 নবছুর্গার চতুর্থ মৃত্তি কুম্াণ্ডা ৷ উম্মা শবে বুঝায় তাপ। কুৎসিত 
তাপের নাম কুম্মা। এই মরণশীল জগতে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক 
ও আধ্যাত্মিক ভেদে ত্রিবিধ তাপ। এই ছুব্বিষহ ত্রিতাপই 
কুম্মা। অণ্ড শব্দে উদর। কুম্মা বহন করেন যিনি উদরে তিনিই 
ুম্াডা। 

শ্রীক্ক পান করিয়াছিলেন দাবানল, ব্রজের ভক্তদের রক্ষার 
জন্য । জমনী উদরস্থ করেন ত্রিতাপ, পদাশ্রিত জনকে শাস্তি দিতে । 
যারা আশ্রয় করে না অভয়ার পদ, তারা প্রতিনিম্নত জলে ভাপে। 


নবহূর্গা ৬৭ 
আর যারা করেন আত্মার্পণ এ রাঙা পদে, তাদের কু-কাম কালিমা 
ও তাঁপত্রয় আপনি উদরম্থ করেন জননী । লাভ করেন তারা পরাশাস্তি, 


মায়ের শাস্তিপ্রদ অঙ্কদেশ। কুম্মাণ্ডা সম্তানতাপহারিণী কল্যাণময়ী 
জননী। 


স্কঙ্দমাত! 


দেবসেনাপতি কুমার কান্তিকেয়ের অপর নাম স্বম্দ। ই'হার জন্মের 
উপক্রমণিক। শৈলপুজ্রীর পরিচয়ে বলা হইয়াছে । দেবতাদের প্রার্থনায় 
উমারপে জগ্মিয়াছেন মহাঁদেবী হিমালয়ের ঘরে, মেনকাদেবীর গর্ভে । 
উমা যখন কৈশোরে পা দিয়াছেন তখন একদা দেবতাদের পরামর্শে 
কামদেব গেলেন শিবের ধ্যান ভাঙ্গিতে । ফুলের ধনু তুলিতে না তুলিতে 
মদনদেব ভম্মীভূত হইয়া গেলেন মহারুদ্রের ক্রোধান্সিতে ৷ পার্বতী 
বুঝিলেন নিজের ভূল। বুঝিলেন কামদেবের সহায়তায় শিবকে টলাইবার 
চেষ্টা নিছক বিড়ম্বনা । 

সাধনা! চাই শিবকে পাইতে । তগস্তা চাই শিবপ্রিয়া হইতে। 
মহাতপন্তায় চলিলেন পর্ববত-কন্া । 'উমী, উমা অর্থাৎ যেওনা, যেওন! 
বলিয়া স্সেহময়ী মা মেনকা নিষেধ করিলেন কত। তবু গেলেন দেবী 
স্বকঠোর তপশ্চরণে। শ্রেষ্ঠ তপস্থীর বৃক্ষের গলিত পর্ণ খান, পার্বতী 
তাহাও ছাড়িলেন-.-তাই খষিরা নাম দিলেন “অপর্ণা; | 

শক্তির ধ্যানে আছেন শিব, আজ শিবের ধ্যানে বসিলেন শক্তি । 
ধ্যানের ফলে ঘটিল ছুর্জনার মহামিলন। জন্গিলেন কুমার কাণ্তিকেয়। 
ইনিই দেব-সেনানায়ক স্কদ । স্ষন্দের গৌরব তিনি মদমভম্মকারী 


৬৮ চণ্তীচিন্তা 


পিতা ও অপর্ণা-মাতার সন্ভান। দেবীরও' গৌরব, স্কন্দ হেন পুত্রের 
প্রন্থতি তিনি। আমাদেরও গৌরব, স্বন্দ আমাদের ভাই, মা আমাদের 
হন্দমাতা । ূ 


কাত্যায়নী 


সতীর মহাদেহ মহাদেবের স্কন্ধে। তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেন 
বিষ্ণু নিজ ন্ুদর্শন-চক্রে । সারা ভারতময় ছড়াইয়া৷ পড়িল মহাদেহের 
একান্নটি অশ। তাহাতে হইল একান্ন গীঠস্থান। এক এক গীঠস্থানে 
এক এক মৃতিতে আছেন মহাদেবী। 

বৃন্বাবন এক মহাগীঠ। দেবী বিরাজিতা৷ সেখানে কাত্যায়নীরূপে 1 
কাত্যায়নী দেবীর একটি কাধ্য আছে অনন্সাধারণ। . সেটি হইল 
সুহুল্লভ কৃষ্ণভক্তিদান। চণ্ডীতে দেবীর সুখদা ও মোক্ষদ! ছুইটি স্বরূপের 
কথা সুস্পষ্ট । স্থরথ রাজাকে দিলেন সুখ, সমাধি বৈশ্যকে দিলেন মোক্ষ ) 
কাত্যায়নীরূপে দেবী ভক্তিদা। 

ভক্তিধন অতীব দুপ্পরাপ্য বস্তু । ইহা সাধনলব্ধ বন্ত নহে । কোন 
সাধনাতেই ভক্তি-সম্পত্তি লাভ করা! যায় না। উহা একমাত্র কপালক 
সামগ্রী। কাত্যায়নী-রূপিণী যোগমায়াদেবীর করুণায় উহা লাভ হয় । 
তবে যাকে তাকে উহা! দেন না দেবী। যার! সুখ ও মোক্ষকে একাস্ত- 
ভাবে তুচ্ছ করিতে পারে, কাম্য যাদের আর. কিছুই নাই কৃষ্ণ-সেবা ছাড়া, 
কাত্যায়নী দেবী দান করেন তাদের ভক্তি-প্রেম মহাসম্পদ্‌। 

ব্রজের গোপবালার! এই কাত্যায়নী দেবীর কাছে . প্রার্থনা" 


নবহ্রা ৬৯ 


করিয়াছিলেন নন্দ-নন্দনকে পতিরূপে পাইবার জন্ত ৷ তাদের প্রার্থনার 
মন্ত্র ভাগবতে দৃষ্ট হয়-_- 

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিম্ধীশ্বরি । 

নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুরু তে নম: ॥ 
হে দেবি কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে অঘটন-ঘটনসমর্ধে! হে 
অধীশ্বরী ! হে ক্রীড়া-রসাভিজ্ঞে! নন্দ-গোপন্থুতকে আমাদের পতি 
করিয়া দেন আপনি । প্রণাম করি আমরা আপনার পাদপদ্ধে। 

গোপকুমারীগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া দেবী কাত্যায়নীর অর্চনা 

করিয়াছিলেন । ফলও পাইয়াছিলেন। কন্যাকে সংপাত্রে অর্পণ করা 
জননীর একটি প্রধান কার্ধ। এই কার্ধ প্রধানতঃ কাতায়নীরূপিণী 
মহাদেবীর । 


কাজরাত্তি 
কালরাত্রি ছুর্গার একটি স্বরূপ ও নাম । ' এমন নামের কারণ আছে 
অবশ্যই । খরেদের দশম মণ্ডলের রাত্রিসৃক্তের ব্যাখ্যা পুরের্বেই করা 
হইয়াছে। এ স্থৃক্তে ফলতঃ পরমাত্মাকেই বলা হইয়াছে রাত্রি । পরক্রহ্মই 

রাত্রি। ব্রহ্মময়ী মা এ রাত্রিরই শক্তি । . 
রাত্রিতে জীবর্জগগতের বিরতি হয় সর্ব্বকার্ধ হইতে । বিশ্রাম 
ল্লাভ করে সকলে। সকল করন্মক্লাস্তি যায় ঘুচিয়া। প্রলয় কালে 
এই রাত্রিরূপিণী মাতার ক্রোড়ে বিলয় ঘটে সব্ব্ব বিশ্বের। মায়ের 
অঙ্কে বিশ্রাম লয় নিখিল জীবনিবহ ৷ মহাঁপ্রলয়ের বাত্বিই মহারাত্রি । 
দেবী এই রাত্রিরপ1।। মহারাত্রি হইতে কালরাত্রি গভীরতরা । 


৭০ চণ্তীচিন্তা 


মহারাত্রিতে সংসার-লয় হয়.। কিন্তু পরমপুরুষ মহাবিষু জাগিয়। থাঁকেন-। 
কালরাত্রিতে মহাবিষুও ঘুমাইয়া পড়েন। অনন্তের অনন্ত শহ্যা 
বিস্তার করিয় নিদ্রিত ভগবান্‌ কী করেন? চণ্ডী বলেন, যোগপিদ্রাকে 
ভজন করেন। 

যোগনিদ্রাং যদ। বিষুর্জগত্যেকার্ণ বীকৃতে। 

আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্লান্তে ভগবান্‌ গ্রভুঃ ॥ 
এই যোগনিদ্রাই মহাকালিকা বা কালরাত্রি। প্রত্যহ প্রত্যেক মানুষ 
যাহার কোলে বিশ্রীম লয় দ্রিবাবসানে বর্শক্লাস্তির পর, আবার প্রভাতে 
উথ্থিত হয় যাহার কোল হইতে নূতন উদ্ভম্‌ লইয়া, তিনি কালরাত্তি 
দেবীর অংশভূতা কুগুলিনী কালিকা। 
_ বিশ্বকে, বিশ্বজীবকে, বিশ্বনাথ ও কালশক্তিকে যিনি স্তব্ধ করেন তিনি 
কালরাত্রি দেবী । 


মহাগ্োরী 


দেবাদিদেব একদিন কালরাত্রি দেবীকে করিলেন উপহাস 
কালো মেয়ে বলিয়া। দেবী অভিমানিনী হইয়া নিযুক্ত হইলেন কঠিন 
তপস্তায়। 

তপস্যা করিয়া নিজের কালো বরণ দিলেন ভর্তাকে। আর 
নিজে হইলেন গৌরী। শুধু গৌরী নহেন, মৃহাগৌরী বিছ্যুদর্ণা। 
দেবাদিদেব হইলেন নারায়ণ ও দেবী হইলেন শ্রীলক্মী। চরণতলে 
বসিলেন সেবায়। মহাকালী ছিলেন সম্তানবৎসলা, মহাগোরী হইলেন 
ব্বামী-লোহাগিনী । | 


নবহূর্গা ৭১ 


শক্তি-শক্তিমানে অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য । কত রূপে যে কত খেলা 
খেলেন কে করিবে তার ইয়ত্তা । অবোধ জীব ছন্দ করে__তত্বরসিক 
যারা তারাই তাহা উপভোগ করেন । 


সিদ্ধিদ্ধান্তী 


সর্ধবকর্মে সিদ্ধিদান করেন যিনি সাধককে তিনি সিদ্ধিদাত্রী । 
পূর্ববন্তী আটটি নামের মধ্যে তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 
গীতায় অর্জ্বনকে বলিয়াছেন: শ্রীভগবান্‌-__ 
'যে যথ। মাং প্রপদ্ধন্তে 
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।' 
যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, তাহাকে সেই ভাবে তুষ্ট করি। এই 
তুষ্টিকারিণী শক্তি সিদ্ধিদাত্রী জননী । 
গীতা বা মহাভারতের উপনিষৎ-পববাধ্যায়, আরুম্ত হইয়াছে ভীম্ম- 
পর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে । তৎপুর্বববর্তাঁ ত্রয়োবিংশ (২৩) 
অধ্যায়ের নাম ছূর্গাস্তব-পর্ববাধ্যায়। অধ্যায়-প্রারস্তেই শ্রীভগবান্‌ 
অজ্জুনকে কহিলেন, অর্জুন ! তুমি মা দুর্গার স্তব কর যুদ্ধ জয়ের জন্য । 
এই শুবটি এই গ্রন্থের প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ যে ব্বরূপে 
স্তব করিতে আদেশ করিলেন, তিনি সিদ্ধিদাত্রীম্বরূপিণী । অর্জুনের 
স্তবে তুষ্ট হইয়া অর্জুনকে প্রত্যক্ষ দেখা দিয়াছিলেন সিদ্ধিদাত্রী 
জননীরূপে । কেবল দেখা নহে, অন্তরতরা আশিসও দিয়াছিলেন ম! 
সন্তানকে । বিশ্বের সকল জীব, যোগী, ভোগী, ত্যাগী, সাধক, ভক্ত, 
গৃহী, বনী, তপন্থী এমন কি ক্রহ্গাঃ শিব পর্যন্ত সাধনরত। 


৭২ চণ্ডীচিস্তা 


কোনও না কোন কার্্যে সিদ্ধি তারা পান এই সিদ্ধিদাত্রী দেবীর 
করুণায় । 
সংসারের সকল জীবে মঙ্গলকর কাধে সিদ্ধিদাত্রী দান করেন 

পুর্ণসিদ্ধি। স্ুরথ চাহিয়াছেন সুখ, সমাধি চাহিয়াছেন মোক্ষ, গোপীর। 
চাহিয়াছেন পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীশ্রীপ্রভ্‌ জগদ্ন্ধু চাহিয়াছেন প্রেম 
সুধা, জগজ্জীবকে বিতরণের তরে । মাকেই বলিয়াছেন বিতরণের ভার 
নিতে__এ অদ্ভুত প্রার্থনা 

“এস হে পাগল! কালী 

লয়ে প্রেমের ডালি ।” 


' অ্রবপাজিকা 


“যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” 
্রীন্্ীচণী গ্রন্থের ইহা একটি মূলমন্ত্র। সর্বভূতে আছেন মহাঁশক্তি 
মাতৃরূপে ; 'সর্বভূতে” কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কেবল যে তোমার 
আমার মায়ের মধ্যেই মাতৃরূপে আছেন তাহ! নহে, সর্বভূতেই মাতৃরূপে 
আছেন । বৃক্ষ-লতা, পশুপাখী, স্থাবর-জঙ্গম সকল বস্তুতেই মাতৃরূপিণী 
বিরাজমানা আছেন । নবপত্রিকার কতিপয় বৃক্ষের চারাগাছের মধ্যে 
মাতৃত্ের দর্শন, আর্যখধিগণের গভীর দার্শনিকতার নিদর্শন । 
নবপত্রিকা বলিতে নয়টি গাছের চারা বুঝায়। সমষ্টিগতভাবে 
ইহারা মহাশক্তি মা ছুর্গার প্রতিনিধি । শারদীয়া পূজার সপ্তমীর দিন 
নবপত্রিকা স্থাপন করিতে হয়। কদলী, কছু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, 
অশোক, মান ও ধান এই নয়টি গাছের চারাকে শ্বেত অপরাজিতা লতা 
দ্বারা বেন করিয়া কা বৌ লাজাইয়া পুঁজ করা হয়। মা ছুর্গীর প্রতিভূ- 
স্বরূপ-ইহাদের অর্চনা 
রস্তা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিবদাড়িমৌ | 
অশোকো মানকশ্চৈব ধান্তাঞ্চ নবপত্রিক ॥ 

. প্রত্যেকটি চারার এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন।. কদলীতে 
আছেন অধিষ্ঠাত্রী দেবীরপে ব্রাহ্মণী, কচুতে কালিকা, হরিদ্রাতে ছূর্গা 
জয়স্ভীতে কাত্তিকী, বেলের অধিষ্ঠাত্রী, শিবা, দাঁড়িম্বের রক্তদস্তিকা। 
অশোকের দেবী শোকরহিতা, মানের চাযুণ্ডা ও ধানের লক্ষমী। ইহারা 
প্রত্যেকেই ভগবর্তী হূর্গীর বিভিন্ন মৃত্ঠি। সমষ্টিগতভাবে ইহাদিগকে 


৭৪ চণ্তীচিন্ত। 


নবহূর্গা বলে। দেবীকবচে অপর এক নবছূর্গার কথা আছে। সেই 
নবহুর্গার নাম ও কার্য প্রায় এক রূপ । 
্রহ্মাণী কদলীকাণ্ডে দাঁড়িমে রক্তদস্তিক! । 
ধান্তে লক্ষমীররিদ্রায়াং ছুর্গা মানবপত্রকে | 
চামুণ্ডা, কালিক। কচ্চযাং শিব! বিষ্বে প্রতিষ্ঠিত । 
অশোকে শোকরহিতা জয়ন্ত্যাং কাত্তিকী স্মৃতা ॥ 
একই বীজে পৃথক্‌ পুথক্‌ মন্ত্রে ইহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অর্চনা করিতে 
হয়। রস্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণীকে বলিতে হইবে_ | 
দেবি! তুমি কদলী বৃক্ষে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছ। মূলে তুমি 
বিষুরবক্ষো-বিলাসিনী । বিষ্ণু পালিনী-শক্তির যূল। বিষ্র বক্ষে যে 
পালিনী শক্তি সেই শক্তি রহিয়াছে কদলীবৃক্ষে । নবপত্রিকারপে 
বিরাজমানা আছ তুমি। তুমি চগ্ডনায়িকা, তুমি ছুর্গাদেবী। তুমি 
পূজার সমীপস্থ হও। কদলীরূপে সর্বত্র শাস্তি বিধান কর (রস্তা- 
রূপেণ সর্বত্র শাস্তিং ফুরু নমোহস্ত তে )। 
দাড়িন্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদস্তিকাকে বলিতে হয়__হে মাতঃ, 
তোমার দস্তপঙ্ক্তি পক দাড়িত্বের বীজের মত সুন্দর। এই জগজ্জীবের 
অঘ এবং ক্ষুধা বিনাশ করিবার জন্যই তুমি প্রকাশিত হইয়াছ (অঘনাশায় 
কুমাশায় )। যুদ্ধকালে তুমি রক্তবীজের সম্মুখে উমার কার্য্য করিয়াছিলে 
(রক্তবীজস্ত সম্মুখে উমাকার্যং কৃতম্‌)। প্রসন্না হইয়া আমাদের 
বরদায়িনী হও । | র 
ধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে নমস্কার করিয়! বলিতে হয়__ধান্যার্‌ 
দেবি, জগতের মঙ্গলের জন্য তোমাকে স্থা্টি করিয়াছেন ব্রহ্মা (জগত: 
প্রাণরক্ষার্থ ব্রহ্মণা নিম্মিতা পুরা )। তুমি দেবী উমার গ্রীতিদায়িকা । 


নবহুর্গী ৫ 
আমাকে সর্ধবদা রক্ষা কর ( রক্ষ মাং সদা )। দেবি লক্ষি, তোমার চরণে 
প্রণত হই। 

হরিজ্র। বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছুর্গী। স্তব করিয়া স্াহাকে ভক্ত 
বলেন, হে হরিদ্রে, তুমি শঙ্করপ্রিয়ে। তুমিই রুদ্রবূপে, শ্রীরূপে সর্বববিধ 
শাস্তি বিধান কর ( সর্বশাস্তিং প্রযচ্ছ মে )। 

মানবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুগ্ডাকৈ বলিতে হয়__দেবি, মান্তু 
বৃক্ষগণের মধ্যে তুমি সুরাম্থরকর্তৃক মাননীয়! ( মান্যেষু বৃক্ষেু মাননীয়ঃ 
সুবাসুরৈঃ)। তোমাতে ষে চামুণ্ডা 8দবী বিরাঁজমানা তাহাকে আমরা 
সান করাইতেছি। আমাদিগকে মান দাও (মানং দেহি )। মানপত্র 
শচীদেবীর প্রিয়। পত্রে তিনি বাস করেন। কৃপা করিয়া আমাদের 
পুজা লও । দেবি চামুণ্ডে তোমাকে প্রণাম করি। 

কচুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকাকে বলিতে হয়-_দেবী কালিকে, 
তুমি সর্ধবসিদ্ধি প্রদায়িনী উদ্ভিদ্রূপে স্থিতা। তুমি আ্ানের দ্বারা নির্মল 
হও। ছুূর্গারূপে সর্বত্র বিজয় কর তুমি। মহিষান্ুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে 
তুমি কচ্চী হইয়া সাহায্য করিয়া ( মহিষাসুরযুদ্ধে ত্বং কচ্চীভূতাসি 
স্ুব্রতে)। আজ তুমি আসিয়াছ, হে হরপ্রিয়ে, অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াই 
আসিয়াছ (মম চান্ুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে )। 

বিন্ববৃক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে হয়-হে বিদ্ব, তুমি শ্রীফল, 
তুমি সৌন্দর্যের নিকেতনন্বরূপ, তুমি সর্ধ্বদী বিজয় বর্ধন করিয়া থাক 
(সদা বিজয়বর্ধন )। হে বিন্ব, তুমি মহাদেব, বাসুদেব ও উম! 
ইহাদের শ্রিয়কর। হে বিঘ্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা দেবি, তোমাকে নমস্কার 
করি। 

 অশোকাধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতাকে স্তব করিতে হয়,_তুমি 


৬ চণ্তীচিন্ত! 


আমাদের হৃদয়ে স্থির হও ( স্থিরা ভব )। তুমি শিবহর্গার '্রীতিকর । 
তুমি আমাকে সর্বদা শোকরহিত কর € অশোকং সদা কুরু )। 

জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাণ্তিকী-কে বলিতে হয়__হে জগতের 
জয়দাত্রি, ভূমি আমার গৃহে জয় দাও € জয়ং দেহি গৃহে মম )। নিশুস্ত- 
শুস্তবিনাশকারিণী তুমি (নিশুস্ত-শুস্তমথনে ), হে দেবি কান্তিকে, 
বরদায়িনী হও ( বরদা ভব )। 

মন্ত্রের মধ্যের সকল কথার তাৎপর্যান্ুশীলন করা কঠিন । মহিষাসুর- 
যুদ্ধে কালিকাদেবী কচু হইয়া সহায়ত! করিয়াছেন । রক্তবীজের যুদ্ধকালে 
রক্তদস্তিকা উমার কার্য করিয়াছিলেন এই সকল কথার অর্থ নির্ণয় কর! 
স্কঠিন। দেবী নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহের ঘনীভূত মৃত্তি। অন্ুর- 
সঙ্গে যুদ্ধকালে উদ্ভিদ্গণ, তরুলতাগণ কে কিভাবে সাহায্য করিয়াছে 
তাহ! দিব্যৃষ্টিসম্পন্ন খধিগণই জানেন। 

উদ্ভিদ্‌জগতে মাতৃরূপে থাকিয়া দেবী আমাদিগের নিত্য জীবন- 
সংগ্রামে জয়লাভের সহায়ক হন। নবপত্রিকা উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধি, 
ম! হুর্গার প্রতীক। কোন কোন দেশে কেবলমাত্র এই প্রতীকেই অর্চনা 
হয়। নিখিল" বিশ্বের উত্ভিদে মহামাতৃকারূণে স্থিতা জগন্মাতাকে নব- 
পত্রিকার মাধ্যমে আমরা প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করি-_মা! তোমার 
সেবকের বাহুতে আবার বল দাও । 


দশমভাবিফাা 


বিশ্ব-অষ্টাদের যজ্ঞ। বিরাট ব্যাপার । সকল দেবগণ, খধিগণ 
সমুপস্থিত, সভাস্থল পরিপূর্ণ । এমন সময় আসিলেন দক্ষ প্রজাপতি । 
অভিবাদন করিলেন তাহাকে সকল দেবতা, মুনি খাষিগণ সকলেই 
দাড়াইয়া সম্বর্ধনা জানাইলেন। কেবল দীড়াইলেন না ব্রহ্মা, বিষ, শিব, 
এই তিন জন। দক্ষ ভাবিলেন ব্রহ্মা! আমার পিতৃদেব, বিষণ ত্রিজগতের 
পালনকর্তী। ইহারা না দ্াড়াইয়া ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু শিক 
ঈাড়াইল না কেন? সে হইল আমার কন্তা সতীর বর। শ্বশুরকে 
দেখিয়া জামাতা “সম্মান করিবে না? কুপিত হইলেন দক্ষ প্রজাপতি, 
নিজেকে অসম্মানিত মনে করিয়! শিবকে নিন্দা করিলেন ক্রুদ্ধ হইয়া । 
কিন্ত হীন ক্রোধ তাহাতেও দূর হইল না। 

গৃহে ফিরিয়া এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিলৈন দক্ষ গ্রজাপতি ৷ 
ত্রিলোকের সকলের নিমন্ত্রণ হইল, বাকী রহিলেন শুধু শিব আর সতী । 
বাপের ৰাঁড়ী যজ্ঞের কথা শুনিয়৷ সতী ব্যাকুল হইয়া! উঠিলেন যাইবার 
জন্য । শিব নিষেধ করিলেন। শিব বলিলেন বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও 
যাওয়া উচিত নয়।” সতী বলিলেন “বাপের বাড়ী যাইতে মেয়ের 
আবার নিমন্ত্রণ কি? তুমি না হয় না গেলে। মহাদেব এ যুক্তি 
মানিলেন না । তিনি সতীকে পিত্রালয় যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে 
লাগিলেন । 

সতী প্রথমে সথঃখিতা হইয়া কাঁদিলেন। তারপর ক্রোধে হইলেন 
অগ্নিমূত্তি। ভয়ানকভাবে অট্রহাস্য করিলেন। ভীবণা মুদ্তি দেখিয়া 


৮ চণ্তীচিন্তা 


দেবদেব মহাভীত হইয়! পলায়নপর হইলেন। বিস্তু পলাইবেন কোন 
দিকে? দেববর যেদিকে পলায়ন করিতে যাঁন, সৈই দিকেই এক এক 
অভিনবা ভীষণা মুক্তি ধরিয়া দাড়ান দেবী । দশদিকে দশ-মত্তি। শিব 
দিশাহারা, স্তব্ধ । ভীতিবিহ্বল সুরে কহিলেন শঙ্কর, “তে।মর! কাহাবা ? 
আমার সতী কোথায় গেল ?” 

এক মুত্তি উত্তর করিলেন_-“আমি তোমার সতী। এই যে ভীষণা 
দশমৃত্তি। এসকল আমারই বিভিন্ন প্রকাশ । হে শস্তো, ভয় পাইও না ।” 

দশদিক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্তয়ঃ | 
সর্বা মমৈব মা শস্তো ভয়ং কুরু মহামতে ॥ 

শিব বলিলেন, তুমিই যদি সতী তাহা! হইলে এমন কৃষ্ণবর্ণী কেন? 
এমন ভয় প্রদা কেন? সতী বলিলেন, আমি সতীই, তবে এখন ভৈরবী 
মতি ধারণ করিয়াছি । 

“তোমার সম্মুখভাগে এই দেখ আমিই রহিয়াছি কালী মৃডিতে । 
তোমার উধ্বদেশে এই যে আমিই আছি মহাকালম্বরূপিণী তারারূপে। 
তোমার দক্ষিণ দিকে আমি আছি ছিন্নমস্তক1 ছিমমন্তারপে | বামে 
রহিয়াছি ভূবনেশ্বরীরূপে । শক্রনাশিনী বগলা-রূপে এই দেখ রহিয়াছি 
তোমার পশ্চাতে । অগ্নিকোণে আছি বিধবারূপিণী ধূমাবতীরূপে । 
নৈর্ধ তিকোণে রহিয়াছি ত্রিপুরা-সুন্দরী কমলারূপে। বায়ুকোণে আছি 
আমি মাতঙ্গীরপে। ঈশানকোণে আমিই বিদ্যমানা মহেশ্বরী ষোড়শী- 
রূপে । আর তোমার সঙ্গে কথা ৰলিতেছি এই আমি ভীম 
ভৈরবীরপে |? 

একই বিশ্বননীর' এই দশবিধ যু্তির নাম দশমহাবিগ্কা । সি্ধ- 
বিস্তাও বলে। মুলত; ইহারা সকলেই এক। বিন্দুমাত্র পৃথক্‌ 


দশ-মহাবিগ্যা ৭৯ 
বোধ করিলে ' অপরাধ হয়। ইহাদের নাম সাধারণত; এইভাবে 
প্রচলিত--“কালী তারা মহাবিষ্ঠা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী। ভৈরবী 


ছিনমন্তা চ বিষ্া ধূমাবতী তথাঁ। বগলা সিদ্ধবিষ্ভা চ মাতঙ্গী 
কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্য। প্রকীত্তিতাঃ ॥৮ 


দশমভাবিদাযার ধ্যান 
কালা 
মেঘাঙ্গী বিগত'ম্বর1 শবশিবারঢা ত্রিনেত্রা পরা 


কর্ণালম্বিতবাণযুগ্মালসিতা মুগ্ডাবলীমণ্তিতা।, 
বামাধোধ্বকরাম্থুজে নরশিরঃ খড়াঞ্চ সব্যেতরে 
দানীভীতিবিমুক্তকেশনিচয়া ধ্যেয়া সদা কালিকা ॥ 


তারা 
প্রত্যালীঢ়সমপ্সিতাজ্ঘি শবন্ৃদ্‌ ঘোরাট্রহাস! পরা 
খড়োন্দীবরকর্তৃখর্পরভূজা হুংকারবীজোদ্তবা | 
খর্ববানীলবিলাসপিঙ্গলজটাজ.টো গ্রনালৈর্তা 
জাভ্যং স্তাস্ত কপালকে ত্রিজগতাং হস্তগ্রতারা স্বয়ম্‌। 


5 ষোড়শী 
বালার্কমগডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্‌। 
পাশাক্ছুশশক়াংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥ 


চণ্তীচিন্তা 
ভুবনেশ্বরী 


সূর্যকরছ্যাতিমিন্দুকিরীটাং তূঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্‌। 
স্রেরমুখীং বরদাক্কুশপাশাং ভীতিকরীং প্রভজেন্তুবনেশ্বরীম্‌ ॥ 


ভৈরবী 
উদ্যন্তানুসহতঅকাস্তিমরুণক্ষৌমাং গিরোমালিকাং 
রক্তালিগ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্‌। 
হস্তাজৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তীরবিন্দশ্রিয়ং 
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরদুমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্‌ ॥ 


ছিন্নমন্ত। 
প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্তৃকাঁং 
দিগবস্ত্াং স্বকবন্ধশোণিতন্ুধাধারাং পিবস্তীং মুদা। 
নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হছ্যৎপলালঙ্কৃতাং 
রত্যাসক্তমনৌভবোপরি দৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্‌ ॥ 


ধুমাবভী 
বিবর্ণা চঞ্চলা রুগ্টা দীর্ঘা চ মলিনাশ্বরা । 
বিমুকতকুস্তলা রক্ষা বিধবা! বিরলছিজা ॥ 
কাকধ্বজরুথারূঢা বিলহ্থিতপয়ৌধবু। । 
সুূর্পহস্তাতিরক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরাস্বিতা ॥ 
প্বৃদ্ধঘোগা তু ভূশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা। 
স্ষুংপিপাসার্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া ॥ 


দশমহাবিদ্ধা ৮১ 
বগলামুখা 
মধ্যে সুখাব্ধিমণিমণ্ডপরত্ুবেদী-সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্‌। 
গীতান্বরাং কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদগর-বৈরিজিহবাম্‌ ॥ 
কমল। 
কাস্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুভির্গ জৈ- 
হৃস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়াম্ৃতঘটে রাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্‌। 
বিভ্রাণাং বরমজযুগ্মম্ভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জলাং 
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিস্বললিতাং বন্দেইরবিন্দস্থিতাম্‌ ॥ 
দ্রশমঙ্থা বিদ্যা 


কালী মহামেঘবরণা। শবারঢ়া। খড়গষুণ্ডবরাভয়ধারিণী 
চতুভূজা। সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন যিনি, তিনি 
মহাকাল। সেই মহাকালকেও কলন বা গ্রাস করেন যিনি, তিনি 
কালিকা। " 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাঁকালঃ প্রকীতিতঃ | 
মহাকালম্ত কলনাৎ ত্বমাগ্যা কালিকা! পরা ॥ 
তারানায়ী মহাবিগ্ভা। জীবকে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ করাইয়া 
দেন বলিয়া নাম তারা ( তারয়তীতি )। ভীষণ বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করেন 
বলিয়া অপর নাম উগ্রতারা। ইনি নীলবর্ণা, একজটা, ত্রিনয়না, 
শিবোপরি আরূঢ়া। ইনি বাকৃশক্তি প্রদান করেন বলিয়া অপর নাম 
নীলসরম্বতী । ইনি স্ুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী। ইনি ভয়ঙ্করী কিন্ত বরদা। 
ষোড়শী মহাবি্ক'। ইহার অপর নাম শ্রীবিদ্যা । প্রদান করেন 
বলিয়া এই নাম। ইনি রাজরাজেশ্বরী নামেও খ্যাতা। ইনি রক্তবর্ণী, 
ঠ 


৮২ , চণ্তীচিন্তা 


ত্রিনয়না, চতুভূজা। ইনি কুস্কুমের মত অরুণবর্ণা। ইহার বদনে সতত 
সংলগ্ন মধুর হাসি। ব্রহ্মা, বিষণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও সদাশিব এই পাঁচজন 
ষোঁড়শীদেবীর পর্যক্কের পাঁদরূপে অবস্থিত । 

ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যা । ইনি সিন্ুরের ন্যায় রক্তবর্ণী। পাশ, অঙ্কুশ 
€ বরাভয় শোভিতা। 'ভুবনানাং পালিকা ত্বং, এই হেতু ভূবনেশ্বরী 
সার্থক নাম । ইনি দ্বিভুজা। এক হস্তে পান-পাত্র, অপর হান্তে রক্ত 
পদ্ম (বূপভেদে চতুভূজী ভূবনেশ্বরী দেবীও দৃষ্ট হন )। ইনি খ্রিনয়না, 
রক্ত-পম্মোপরি আসীন! । 

ভৈববী মহাবিদ্যা । ইনি রক্তবর্ণী চতুভজা। কাঁলভৈরবের ভার্যা 
বলিয়া ভৈরবী নামে বিখ্যাতা। ইনি জীবের যমছুঃখ নাশ করেন। 
চতুভূজী দেবীর ছুই কবে জপমাল৷ ও পুঁথি, অপর দুই করে বরাভয় 
ও মুদ্রা । উদীয়মান স্র্য্যের মত দেবীর দেহকাস্তি। 'ললাটের উপর 
অর্ধ চন্দ্র বিরাজিত। 

ছিন্নমস্তা মহাবিষ্ভা। ইনি কোকনদবরণা দ্বিভুজা, দিগন্বরী, 
নিজহাতে নিজমুণ্ড কাটিয়া করতলে ধারণ করিয়াছেন। এক হাতে 
অসি, অপর হাতে নিজমুণ্ড। ক হইতে দিনরাত রুধির উঠিতেছে। 
এক ধারা নিজ মুখে, অপর-ছুই ধারা ছুই পার্খস্থ ডাকিনী, বণিনী নামে 
দুই সখী পান করিতেছেন । বিপবীতভাবে রতিরত কামদেবের উপর 
ইনি দণ্ডায়মান । ইনি অস্থিমালাধারিণী । একটি সর্পকে যজ্ঞোপবীত- 
রূপে ধারণ করিয়াছেন। ইনি মহাভয়ঙ্করী। মস্তক ছিন্ন বলিয়াই 
ছিন্নমস্তা নামে প্রসিদ্ধা । 

ধূমাবতী মহাবিদ্যা। অতি বৃদ্ধা, বিধবা, ধূত্রবর্ণা দেবী। ইনি 
বিস্তারবদনা ক্ষুধাকাতরা। ঘিভুজা। এক হস্ত কম্পয়ান্ণ অপর 


দশমহাবিস্া ৮৩ 


হস্তে কুলা। ধুত্রাস্থুরকে বধ করিয়া নাম ধরিয়াছেন ধূমাবতী । 
ইহার দেহভঙ্গী কুটিল, দৃষ্টিও কুটিল, ইনি ভয়প্রদা রক্ষা ও 
কলহপ্রিয়া । 

বগলামুবী মহাবিদ্যা। ইনি লীতবর্ণী গীতবস্ত্রাভরণভূষিতা । 
ব-কারে বারুণী দেবী, গ-কারে সিদ্ধিদায়িনী, ল-কারে পৃথিবী । ইহাই 
ইহার নামের' নির্চন। ইহার এক হস্তে মুদ্গর ও অপর হস্তে ইমি 
অস্থরের জিহ্বা টানিয়া ধরিয়াছেন। বগলামুখীর মন্ত্র স্মরণে অসম্ভবও 
সম্ভব হয়। পবনের গতিও স্তব্ধ হয়, অগ্নিও শীতল হয় । গধিতের গর্ব 
যায়, ক্ষিতিপতি শঙ্কিত হন। 

মাতঙ্গী মহাবিদ্যা । ইনি শ্ঠামবর্ণা, চতুতু'জা, ভ্রিলোচনা। ললাট- 
ফলকে অর্ধচন্দ্রধারিণী । ইনি সদা হান্তময়ী। ইহাকে আরাধনা করিলে 
জ্রীলাভ হয়। ইনি মতঙ্গাম্র বধ করিয়৷ নাম ধরিয়াছেন মাতঙ্গী । ইনি 
অন্কুশ, অসি, পাশ ও খেটকধারিণী । 

কমলাত্মিকাঁ মহাবিগ্যা। ইনি স্বর্ণবৎ সমুজ্জলী। শ্বেতবর্ণ 
চারিটি হস্তীস্তগুদ্বারা অমৃতপুর্ণ চারিটি ত্বর্ণকুম্ত ধারণ করিয়া কমলা- 
দেবীকে অভিষেক করিতেছেন । ইহার পরিধানে পটটবন্ত্র। ইনি পদ্মোপরি 
অবস্থিত! ইনি বৈকুষ্ঠে কমলা, পাতালে লক্্মীরূপা। ইনি কখনও 
ঘ্বিভুজা, কখনও চতুভূজা, কখনও যড়ভুজা, কখনও বা! অষ্টভুজারূপে 
বিদ্যমানা আছেন। 

কামরূপ-কামাখ্যায় দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে। এই দশমৃত্তি 
মূলতঃ একই । ইহাদের মধ্যে যাহার মনে ভেদবুদ্ধি থাকে সে নরকান্মিতে 
পচিবে। সম্পূর্ণভাবে ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধন! করিতে হইবে, 
লীলাভেদে বিভিন্ন-রপ ধারণ করিলেও তত্বতঃ ইহারা এক এবং 


৮৪ চণ্তীচিন্ত 


অভিন্ন, এই জ্ঞানের . উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই সাধক সিদ্ধিলাভ 
করেন। | 
অভেদমতমাস্থায় যঃ কশ্চিৎ সাঁধয়েরঃ | 
ব্রিলোকে স তু সম্পূজ্যঃ স্তাৎ তারাস্থত এব সঃ ॥ 
দশমহাবিদ্যার নাম উচ্চারণে সর্ব পাপ দূরীভূত হয়। ইহাদের 
স্মরণে জীব ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে । 
একোচ্চারণমাত্রেণ সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে । 
স্মরণেনৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ 


শ্রীশীচ্ভীর ভতি-চতুষ্টয় 


মার্কগেয় পুরাণের অন্তর্গত তেরটি (৮১ হইতে ৯৩তম) 
অধ্যায়ে দেবীমাহাত্্য শ্রীভ্রীচগ্ী। ১৩টি অধ্যায়ে সাত শত 
ম্ত্র। এই জন্য ইহাকে সপ্তশতী বলা হয়। চণ্তীতে তিনটী চরিত 
আছে। প্রথমচরিতে মধুকৈটভ বধ। ব্রহ্মার আরাধনায় 
যোগনিদ্রারূপিণী মহাঁকালী আবির্ভূত হইলেন। বিষণ্ণ মধু-কৈটভ 
নামক অনুরছয়কে বধ করেন। মধ্যমচরিতে মহিষাস্থর বধ। 
কোপিত বিষ্ু্র, মুখ হইতে তেজ নির্গত হয়। তৎপর অস্যান্ 


শ্রীশ্রীচণ্তীর স্ততি-চতুষ্টয় ৮৫ 


দেবতার শরীর হইতেও তেজ নির্গত হয়। সেই তেজঃসমষ্থি 
হইতে মহালক্ষ্মী আবির্ভ্তা হইয়া মহিষাস্থরকে বধ করেন। 
এই মহালক্ী খা শরকালে অচিতা হন। উত্তর-চরিতে 
শুস্ত-নিশুস্ত বধ। দেবী কৌশিকীমুদ্তিতে আবির্ভূতা হন, ইহারই 
নামান্তর মহাসরম্বতী | ' ইনি ধুত্রলোচন, টির ও শুভ্ত-নিশুস্তকে 
বধ করেন । 

চণ্তী-গ্রন্থে তিন প্রকারের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ঘটনার বর্ণনা, যুদ্ধের 
বর্ণনা ও স্বস্তি । 

এই স্তবস্তুতিগুলির বিষয় এক্ষণে আলোচিত হইতেছে । চন্তীগ্রন্থে 
মোট চারিটি স্তুতি আছে। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মকৃত দেবীস্ততি। 
এই স্ততিকে বিশ্বেশ্বরীস্ততি বলে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেবগণ-কর্তৃক 
মহিষাস্থর-বধানভ্তর উল্লাসপূর্ণ এক স্ততি। ইহাকে মহিন 
স্তুতি বলা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় দেবগণ কর্তৃক দেবীর 
স্তুতি শুস্তনিশুস্ত-বধার্থ। ইহাকে দেবীনূক্ত বলা হয়। 
একাদশ অধ্যায়ে দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তব, শুস্ত-নিশুস্ত- 
বধানন্তর দেবগণের কৃতজ্জরতাজ্ঞাপক এই স্তরতি। এই ০ 
নারায়ণীস্তোত্র বলে। 

গ্রন্থমধ্যে স্তবগুলির অপূর্বতা সর্বাধিক। ইহার ম মধ্যে তিনটি বিষয় 
একত্রীভূত হইয়াছে । দার্শনিক তত্ব, ভক্তিরস ও উচ্চ সাহিত্যের 
উপাদান এই তিনের মিশ্রণে স্তবগুলি পরম প্রসন্ন-গম্ভীর হইয়াছে । 
তন্ত্রশাস্ত্রে হহাশক্তি সম্বন্ধে যে অনুভূতি, স্তবগুলির মধ্যে তাহ! পরিস্ফুট । 
তন্ত্রবিজ্ঞানের - দার্শনিকতা জানিতে হইলে স্তবগুলির আলোচনা 
অপরিহার্ষ । 


৮৬ চণ্তীচিন্ত! 


বিশ্বেশ্বরী-স্তোত্র 

কারণসমুদ্রে মহাবিষুর নিদ্রিত। নাভিকমলে ব্রহ্মা নূতন স্থির 
ধানে নিমগ্ন । এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভৃত মধু ও কৈটভ 
নামক ছুই অনুর ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্ভত হয়। ব্রহ্মা বিষুুর জাঁগরণার্থ 
তাহার নয়নাশ্রিত৷ যোগনিদ্রাকে স্তব করেন। 

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্‌। 
নিব্রাং ভগবতীং বিষ্ঞোরতুলাং তেজসঃ প্রো ॥ 

বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতি ও সংহারকারিণী অনুপমা । ইনি 
তেজোময় বিষুর নিদ্রারূপিণী । ব্রহ্মা তাহার স্তব করিতেছেন । তগ্বমতে 
দেব-শক্তি মান্ত্রর মধ্যে নিদ্রিত থাকেন । দেবতাকে জাগাইতে হইলে 
মন্ত্রচৈতন্য করিতে হয়! ব্রহ্মা তাই প্রথমে মন্ত্ররূপিণী দেবীকে স্মরণ 
করিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিলেন_তুমি ত্রিমাত্রারপে (অ, উ, ম) 
অবস্থিত অক্ষর । তুমি গুণাতীতাঃ অর্ধমাত্রা-গণময় ও গুণাতীতের 
সংযোগভূমি । হে দেবি, তুমি সাবিত্রী_বিশ্বপ্রসবিত্রী গায়ত্রী মন্ত্রে তুমি 
উৎকষ্টা মাতা । তুমি জগৎ স্থগ্টি কর, তুমি পালন কর, অস্তে তোমাতেই 
জগতের লয় হয়। কন্রীরিপে স্থি কর_আবার কর্মরূপে তুমি পালিত 
হও। অধিকরণরূপা তোমাতেই সব বিলীন হয়। 

পরমবিদ্যান্বরূপ তত্বমসি বাক্যের তুমি মৃত্তি-_-তাই তুমি মহাবিদ্ধা | 
সর্জনমোহিনী বলিয়া তুমি মহামায়া। বিশ্বের যাবতীয় অর্থের 
অসাধারণ কর্তা-_তুমিই মহামেধা। বেদবিগ্ঠারূপিণী মহাস্থৃতি তুমি। 
জীবের ভোগেচ্ছার্প মহামোহ তোম1 হইতেই । মহাদেবশক্তিও তুমি 
( মহাঁদেবী )। মহা অন্ুুরী শক্তিও তুমি ( মহান্ুরী )। ৯ 

রজস্তমো-রূপিনণী তুমি আদি প্রকৃতি। যখন তমোগুণের লয় 


শ্রীশ্রাচণ্তীর স্ততি-চতুগ্য় ৮৭ 


হয়_-সেই মহারাত্রিও তূমি। সর্বসম্পদ্‌, সর্বেশ্বরী, বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, 
তুষ্টি, কান্তি, ক্ষমারূপে তুমিই বিরাজমানা । খড়াধারিণী, মুশলধারিণী, 
নরমুণ্ডধারিণী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, লৌহকণ্টকাকীর্ণ লগুড় (ভূষ্তী )- 
ধারিণী, শঙ্খধারিণী, ধনুর্বাণ্ধারিণী এই বিভিন্ন মৃত্তি তোমারই ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাশ। এঁহিকস্ুখদাত্রীরূপে তুমি সৌম্যা, ন্বর্গম্খদাত্রীরূপে তুমি 
সৌম্যতরা । মোক্ষমুখদাত্রীরূপে তুমি অশেষ সৌম্যতমা পরমাসুন্দরী । 
হে সর্ববময়ি, যে কোন স্থানে যাহ কিছু উত্তম ও মধ্যম বস্ত্র আছ-_সেই 
সকলের তুমিই শক্তি। সুতরাং তোমাকে কি স্তব করা যায়? জগতের 
সষ্টি-স্থিতি-পালনকর্তা যে বিষু-_তাহাকেও তুমি নিদ্রায় বশীভূত 
করিয়ছ। এহেন তোমাকে জগতে কে স্তব করিতে পারে? বিষ্ুকে, 
শিবকে ও আমাকে তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছ। ন্ুতরাং তোমাকে 
কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? তথাপি সাধ্যমত কিছু বলিলাম । 
কপাশক্তি বিস্তার করিয়া মধু ও কৈটভ নামক এই দুর্জয় অসুর ছুইটিকে 
মোহিত কর ও জগৎপ্রভু বিষ্ুকে জাগরিত করিয়া দেও এবং ইহাদিগকে 
বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধি দাও । 

মোহযমৈতৌ ছুরাধ্যাবন্ুরৌ মধুকেটভোৌ ৷ ॥ 

প্রবোধঞ্চ জগতম্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘ্ভু। 

বোধশ্চ ক্রিয়তামস্ত হস্তমেতৌ মহান্ুরৌ | 

এই স্তবে ব্রহ্মা মন্ত্ররূপিণী মহাকালিকা শক্তির তত্ব ও মহিমা কীর্তন 
করিয়াছেন। তিনটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন_-জগৎপ্রভুকে জাগ্রত 
করিয়া দাও, অন্তু ছুইটিকে মোহিত কর ও উহাদিগকে বিনাশ করিবার 
জন্য বুদ্ধি দাও । দেবী এই তিনটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছেন । 
প্রত্যেক জীবহৃদয়ে পরমপুরুষ নিদ্রিত আছেন। মহামায়ার কৃপায় 


৮৮ চণ্তীচিন্ত। 


তিনি জাগ্রত হইলে রজস্তমোগুণরূপী অন্ুরদ্ধয় বিনষ্ট হয় এবং পরম- 
কল্যাণের পথ খুলিয়া যায় । 


মহিষহন্ত্রী-স্তুতি 


মহিষহন্ত্রী-স্তুতি চণ্ডীগ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ে মহিযাস্থুর-বধেব পর 
আনন্দোতফুল্ল ও কৃতজ্ঞ দেবতাগণের স্তব। স্তবে সাতাশটি মন্ত্র আছে। 
কাব্যাংশে স্ততিটি নিরুপম | যাহারা স্তব করিতেছেন, তাহাদের মনের 
আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা কিভাবে দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ 
করা হইয়াছে প্রথম মন্ত্রে। দেবতাগণ “প্রণতিনআশিরোধরাংসা১” এবং 
'প্রহ্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ । তাহারা প্রণতিশীল। তাহাদের গ্রীবা 
ও স্বন্ধ অবনত। আনন্দে তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত। পুলকবশতঃ 
তাহাদের দেহের স্ুকুমারতা৷ যেন অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জগন্মাতার তত্ব ও মহিমা কীর্তন। জননী 
“নিঃশেষদেব্গণশক্তিসমৃহমৃত্যা' নিখিল দেবগণের তেজ ও শক্তিরাশির 
সমটিভূতমুত্তি দ্বারা ব্যাপ্তভবনা জগজ্জননী ছুর্গা। তিনি নিখিল দেব- 
মহধিগণের পুজাস্পদ ( অখিলদেবমহিপৃজ্যাং)। মায়ের প্রভার 
অতুলনীয় । অনন্তদেব শিব ব্রহ্মা কেহই বর্ণনা করিতে পারেন না 
( ভগবানস্তো ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্ত,মলম্‌)। 

পুণ্যাত্বার গৃহে তুমি লক্ষমীরূপা। পাপীর গৃহে অলঙক্্ীরূপা । 
নির্মলমতি ব্যক্তিগণের অন্তরে তুমি বুদ্ধিরূপা । সাধুর চিত্তে শ্রদ্ধারূপা । 
হে মাত, তোমার রূপ অগিস্ত্য। তোমার বীর্যবত্ত অপরিসীম । 
তুমি ত্রিগুণময়ী হইয়াও রজ-স্তমো-দোষে লিপ্তা নহ। তুমি 
হরিহরের অন্দ্েয়। তুমি অব্যক্তা আদ্যা প্রকৃতি । দেবগণের তৃপ্তি 


প্রপ্রীচণ্তীর স্ততি-চতুষ্টয় ৮৯ 


হেতু স্বাহামন্ত্র তুমিই। পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু স্বধামন্ত্রও তুমিই । 
ঝগবেদের ছন্দোবদ্ধ মন্ত্ও তুমি । যজূর্বেদের গদ্যমন্ত্রও তুমি | সামবেদের 
গীতময় মন্ত্রও তুমিই । তুমি বেদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, সর্বহখত্ত্রী। তুমি 
দুর্গা__ছুর্গমভবসাগবের নৌকা (ছুর্গাসি ছূর্গভবসাঁগরনৌঃ )। তুমি 
বিষুর হৃদয়বাসিনী লক্ষ্মী । শিবের অধাঙ্গভৃতা গৌরী । 

তোমার বদনমণ্ডল সুন্দর, ঈষৎ হান্যযুক্ত; সুনির্মল, পুর্ণচন্দ্র-সদৃশ 
সুবর্ণ-বর্ণ। 'ঈষৎসহাসমমলং ॥ পরিপুর্ণচন্দ্রবিস্বান্ুকারিকনকোত্তম-কাস্তি 
কাস্তম”। এ মুখখানি দেখিয়াও ক্রুদ্ধ মহিষান্থর তোমাকে যে প্রহার 
করিয়াছিল ইহা! অতি আশ্চর্য । তুমি যখন কোপযুক্ত হইয়াছিলে তখন 
তোঁমার ভ্রকুটিকুটিল বদনখানি উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় রক্তবর্ণ ধারণ 
করিয়াছিল ( ভূকুটীকরালমুদ্যচ্ছশাস্বসদৃশচ্ছবি )। সেই কুপিত বদন 
দেখিয়া মহিষাসুর যে তখনই প্রাণত্যাগ করে নাই-_ইহাও অতি 
আশ্চধ্য। কালাস্তক যম দর্শন করিয়াও কি প্রাণ ধারণ করা যায় 
(কৈজাঁব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন )? তুমি কি পারিতে না একটিবার 
মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই সকল অন্থুরকে ভন্মীভূত করিতে? অবশ্যই 
পারিভে। তবে যে তাহাদের প্রতি এত অস্ত্রশস্্ নিক্ষেপ করিয়া 
তাহার অবশ্যই গুঢ় কারণ আছে। 

তোমার স্সেহ শত্রদের উপরও অপরিসীম । শত্রু হইলেও অস্তুরগণ 
তোমার সন্তান তাহারা শস্তম্পর্শে পবিত্র হইয়া (শস্্রপৃতাঃ) উৎকৃষ্ট 
লোকে গমন করুক, এইরূপ তাহাদের সম্বন্ধে তোমার অস্তরে শুভেচ্ছা 
সততই বিরাজমান। তোমার অস্ত্রশস্ত্র উজ্জ্ললতা, শুলের অগ্রভাগের 
চাকচিক্য দেখিয়াও অস্থুরগণের দৃষ্টিশক্তি যে নষ্ট হয় নাই তাহার 
কারণ, এ সময় তাহারা তোমার কারুণ্যপুণ বদনখানিও দেখিতেছিল 


৯০ চণ্তীচিন্ত। 


যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নিষ্ঠুরতা ভীষণ। কিন্তু এ সময় তোমার চিত্তে কপার 
প্রবাহও অগাধ (চিত্তে কৃপা সমরনিঠুরতা চ দৃষ্টা ) এইরূপ বিরুদ্ধ 
ভাবের অপূর্ব মিলন । একই সময়ে একাধারে নিষুরতা ও স্েহপরায়ণত! 
একমাত্র তোমাতেই সম্ভব । | 

তুমি অনুর নাশ করিয়া আমাদের ভয় দূর করিয়াছ, ত্রিভুবন রক্ষা 
করিয়াছ, আবার যাহাদ্রিগকে নাঁশ করিয়াছ তাহাদিগকে ব্বর্গে পাঠাইয়াছ 
(নীতা দিবং রিপুগণাঃ )। অদ্ভুত তমার কর্ম তোমাকে নমস্কার । 
খড়গ, শুল, গদা_এই সমস্ত অস্ত্র তোমার করপল্লবে বিরাজমান । 
তাহার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। বেগে ত্রিশূল ঘুরাইয়া পুৰ 
পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিকের অমঙ্গল নাশ কর। তোমার যত সৌম্য 
রূপ ( সৌম্যানি যানি বূপানি ) ও যত ভয়ঙ্কর মৃতি ( অত্যর্থঘোরাণি ) 
তাহার দ্বারা আমাদিগের ও পুথিবীবাসী সকলের কল্যাণ বিধান কর । 

জগজ্জননীকে সম্মুখে দর্শন করিতে করিতে দেবতাগণ এই স্তুতি 
করেন। বর্ণনার চমৎকারিতা ও দার্শনিক গভীরতার মিলনে এই 
স্তুতিটি পরম উপাদেয় । স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবী দেবতাগণকে বর 
দিতে চাহিলেন। দেবগণ বলিলেণ, যখন স্মরণ করিব তখনই বিপদ্‌ 
হইতে রক্ষা করিও (সংস্মৃতা সংস্মুতা ব্বং নে! হিংসেথাঃ পরম.পদঃ )। 
দেবতার! আরও একটি বর চাহিলেন__যাহারা এই স্তব দ্বারা তোমাকে 
স্তুতি করিবে, তাহাদের প্রতিও প্রসন্ন! থাকিও | “তাহাই হইবে" বলিয়া 
জগজ্জননী আন্তহিতা হইলেন । 


দ্বেবীসৃক্ত ( বিধুঃমায়া-স্ততি ) 
শুন্ত-নিশুস্ত অনুরছয়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাগণ হিমালয়ের 


শ্রীশ্রাচণ্ডীর স্ততি-চতুষ্টর ৯৯ 


পাদদেশে উপস্থিত হইয়া মহাদেবীকে স্তব করিয়াছিলেন তস্ত্রমতে 
এই স্তবটিকে দেবীনুক্ত বলা হয়। মূল গ্রন্থে বিঞুমায়াকে স্তক 
কবিলেন এইরূপে উক্তি আছে (বিষুরমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ )। এই স্তবটি 
চ্তীগ্রস্থের পঞ্চম অধ্যায়ে অবন্থিত। এই স্তবে জগন্মাতী সম্মুখে নাই । 
তাহাকে সম্ঘুখে প্রকটিত করাইবার জন্যই এই আহ্বান। স্তোত্রটি 
প্রণতি প্রধান. দ্রেবতাগণ পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়। জগন্মাতাকে 
আহ্বান করিতেছেন । ভগবদ্গীতার “মাং নমস্কুরু' উপদেশের একটি 
যেন অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত এই স্তবটি। 

দেবীকে প্রণাম. মহাদেবীকে প্রণাম, শিবশক্তিকে, মহাপ্রকৃতিকে, 
মহাকল্যাণকারিণীকে প্রণাম । জ্যোতন্নারূপিণী সুখকাঁরিণীকে প্রণাম । 
যিনি কল্যাণ, যিনি বুদ্ধি ও সিদ্ধি, যিনি রাক্ষসদের শক্তি, রাজাদের 
লঙ্ষ্মী, যিনি সব্ববাণী, ঠাহাকে নমস্কার । যিনি ছুর্গা, ছূর্গম পার করিয়া। 
থাকেন, যিনি সকলের সার ও সকলই করিতে পারেন, ধিনি জ্ঞানরূপা» 
কষ্কবর্ণী ও ধৃবর্ণা তাহাকে নমস্কার । ধিনি অতি স্নেহময়ী ও অতি 
ভয়ঙ্করী ( অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ ), তাহাকে প্রণাম । যিনি জগতের, 
স্থিতিকারিণী ক্রিয়ারপা__মস্তক অবনত' করিয়া তাহ'কে প্রণাম 
করি । 

ঘিনি সকল পদার্থে বিষু্মায়া বলিয়া কথিতা” যিনি সর্ববভূতে 
বুদ্ধিরূপে' অবস্থিতা, তাহাকে প্রণাম করি । দেহদ্বারা, বাক্যদ্বারা” 
মন দ্বারা তিনবার তাহাকে প্রণাম করি। যিনি সর্ধবভূতে নিদ্রারূপে 
ক্ষধারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, তৃষ্তারূপে, ক্ষান্তিরূপে, জাতিরূপে, 
লজ্জারপে, শাস্তিরূপে, শ্রদ্ধারপে, কাস্তিরূপে, লক্ষমীরূপে, বৃত্তিরপে 
স্ৃতিরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে” মাতৃরূপে ও ভ্রান্তিবূপে বিরাজমান 


২ চণ্তীচিন্তা 


তাহাকে আমরা কায়মনোবাক্যে তিনবার প্রণাম করি-_নমন্তস্তৈ 
নসম্তন্তৈ নমস্তম্তৈ নমো নম2। 

যিনি সমগ্র প্রাণের ও ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সর্ধবভূতে 
সতত দীপ্কিশালিনী, যিনি জীবাত্বরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, 
সেই বিশ্বজননীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । পুরবেবে বিপদের দিনে আমরা 
অভীষ্ট লাভের জন্য ধাহাকে স্তব করিয়াছিলাম, তিনি প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন যে আমরা স্মরণ করিলেই তৎক্ষণাৎ সকল বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করিবেন সেই মহেশ্ববীকে আজ আমরা শত শত প্রণাম 
করিয়া আবাহন করিতেছি, দৈত্যগণের উৎগীড়নে অতীব বিপনন 
হইয়া । 

স্তৰে তুষ্ঠ হইয়া মহাদেবী এক অপুর্ববভাবে আত্ম প্রকাশ করিলেন । 
একটি বালিকা যেন জানে যাইতেছেন এই ভাবে উপস্থিত হইয়া পার্বতী 
দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহাকে স্তব করিতেছ 
€ ভবপ্ভিঃ ভঁয়তেহত্র কা ) ? 

তখন এক কল্যাণময়ী দেবী তাহাবই শরীরকোষ হইতে আবিভূতা 
হইয়া জিজ্ঞাসার উত্তর দ্রিলেন। বলিলেন, শুস্ত-নিশুস্ত কর্তৃক 
যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ইহারা আমাকেই স্তব করিতেছেন। কোষ হইতে 
নির্গতা এই কৌধিকী দেবী তখন অতি মনোহর রূপ ধারণ করিলেন 
(পরমং রূপং বিভ্রাণাং স্ুমনোহরম্‌)। যিনি পাব্ধতীদেবীর অঙ্গ হইতে 
নির্গত হইলেন তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন এবং কালিকা নামে খ্যাত 
হইলেন । | 


শ্রীশ্রীচণ্তীর স্ততি-চতুষ্ট় ৯৩ 


নারায়ণীত্ততি 

মহাদেবী দুর্গা অগণিত সৈন্যসামন্ত সহিত শুস্ত-নিশুস্তের বধসাধন 
করিলেন । ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তখন পরমানন্দে হোমাগ্রি প্রজ্বলিত করিয়া 
( বহিপুরোগমাঃ ) জগজ্জননীর স্তব করিয়াছিলেন । এই স্তবটি চণ্ডীর 
একাদশ অধ্যায়ে অবস্থিত। এই স্তবকে নারায়ণী-স্ততি বলে। ইহাতে 
চৌত্রিশটি মন্ত্র আছে। ভাব-গান্তীধ্য্যে ও ভক্তি-মাধুর্যে এই স্তোত্রটি 
অতুলনীয় । হে শরণাগত-ছুঃখহারিণি দেবি, প্রসন্না হও নিখিল 
জগতের তুমি একমাত্র আধারম্বরূপা ( আধারভূতা জগতত্ত্মেকা )।, 
তুমি রসরূপে সমস্ত বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছ। তুমি অনন্ত বীর্ষশালিনী 
বৈষ্বী-শক্তি। তুমি কামরূপা মহামায়া, সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছ। তুমি প্রসন্না হইলে জীব মুক্তি লাভ করে। সমস্ত 
বিগ্ভা তোমারই মূর্তি। সকল নারীতে তোমারই কলাশক্তি_স্বিয়ঃ 
সমস্তাঃ সকলা জগত । তুমি সর্ব-ন্যরূপা--প্রকাশরূপা ও মোক্ষদা । 
তুমি স্তবের পরপাব্রে। তুমি এত উৎকৃষ্ট যে ভাষার সামর্থ্য নাই 
তাহা প্রকাশ করে (স্ততয়ে কা বা ভবন্ত পরমোক্তয়ঃ )। 

তুমি বুদ্ধিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান কর। কলাকাষ্ঠাদিরূপ; 
ধারণ করিয়া কালম্বরূপে তুমি সবক্ষণে সকল পদার্থের পরিণাম 
ঘটাও। অবশেষে মৃত্যু আনয়ন কর। হে নারায়ণ! তোমাকে 
নমস্কার করি। তুমি সকল মঙ্গলজনকের মঙ্গল, সর্বশুভফল প্রদা, 
সব্ধ্বকার্যার্থসাধিনী । তুমি ত্্যম্বকা। জননী, ছুহিতা ও জায়! এই তিন 
প্রকারে অস্বা। তুমি গৌরী, চিরবধূ, তোমাকে নমস্কার। তুমি 
সষ্টিস্থিতিবিনাশের সনাতনী শক্তিন্বরূপা; তুমি শরণাগত 
দীনকাতরগণের পরিত্রাণকারিণী । সর্ববজনের সর্ধব্যাধি-বিনাশকারিণী | 


"৯৪ চণ্তীচিন্তা 


তুমি হংসধুক্ত বিমানে অবস্থান কর; তুমি ব্রহ্ষাণী। কুশাগ্রদার! 
কমগুলুর জল ছিটাইয়! তুমি শাস্তিবারি বর্ণ কর ( কৌশাস্তঃক্ষরিকে )। 
তুমি মাহেশ্বরী । ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্পাভরণ ধারণ করিয়া তুমি মহা 
বুষভের উপর আরোহণ কর। আবার তুমি কৌমারী ৷ মহাশক্তি ধারণ 
করতঃ ময়ূর, কুক্ুটের উপর আরোহণ কর । তুমি শঙ্খ চক্র-গদাপদ্নধারিণী 
বৈষ্ণবী-শক্তি । তুমি বারাহী-শক্তি, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়৷ মহাগ্রলঙ্কে 
জলমগ্রী পৃথিবীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার কর ('দংষ্ট্রোদ্ধত-বসুন্ধরে )। 
তুমি নারসিংহী-শক্তি, নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া 
ত্রিলোক রক্ষা কর। তুমি কিরীট ও মহাবজ্রধারিণী এন্দ্রীশক্তি, তু্গ 
সহত্রলোচন ও বৃত্রাস্থুরের বধকারিণী। তুমি শিবদূতী । দৈত্যদিগের 
মহা সৈন্য তুমি বিনাশ করিয়াছ। তোমার রূপ ভয়ঙ্কর, শব্দ ভীষণ। 
'তুমি চামুগ্ডা। বিকট দন্ত হেতু তোমার বদন ভয়ঙ্কর ৷ তুমি মুণ্ডমালা- 
শোভিতা। চণ্মুণ্ড মহাদৈত্যকে তুমি বিনাশ করিয়াছ। তুমি লক্ষী, 
লজ্জা, মহাবিষ্া, শ্রদ্ধা, পু্টি ও স্বধা-স্বরূপিণী। তুমি অহারাত্তি, 
মহামায়া, মেধা, সরস্বতী, মহাশক্তি, সত্যস্বরূপা, সর্বেশ্বরী ও 
সর্বসমষ্টি। হে নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি প্রসন্ন 
হ্ও। . 
তোমার ত্রিনয়নযুক্ত বদন আমাদের রক্ষা করুক। তোমার ত্রিশুল 
আমাদের কল্যাণ করুক। তোমার যে ঘণ্টাশবদদ্ধারা জগৎ পূর্ণ 
করিয়া! অস্ুরের তেজ নষ্ট ক্রিয়া থাক, সেই শব্দদ্বারা মাতা ষেমন 
পুত্রকে রক্ষা করে সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর-- 
 প্পাপেভ্যে। নঃ স্ুতানিব' ৷ অসুরের রক্তলিপ্ত তোমার খড়গ আমাদের 
কল্যাণবিধায়ক হউক। 


শ্রীপ্রীচতীর স্তৃতি-চত্ুষ্টয় ৯৫ 


তুমি তৃষ্টা হইলে সকল দুখ যায়। তুমি রুষ্টা হইলে সকল 
অভীষ্ট নষ্ট হয়। তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা সকলের 
আশ্রয়স্থল হয় ( ত্বামাশ্রিত। হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি)। আজ বনু মৃত্তি 
ধারণ করিয়! তুমি ধর্ন-বিছ্েষী অসুরদিগেব যে বধসাধন করিয়াছ 
তাহা তুমি বিনা আর কে করিতে পারে £ এক দিকে তুমি উজ্জ্বল 
আলো, বিবেকদীপ, অন্ত দিকে তুমি মহান্ধকার, মমতাঁগর্ত। এই ছুই 
দিকেই তুমি জীবগণকে চালাও । তুমি বিশ্বেশ্বরী, বিশ্ব রক্ষা! করিতেছ। 
তুমি বিশ্বরূপা, তাই বিশ্বকে ধারণ করিতেছ। তুমি বিশ্বেশ্বরের 
বন্দনীয়া ( বিশ্বেশবন্দ্যা )। যাহারা তোমার পাঁদপন্সে ভক্তিপ্রণত, 
তাহারা বিশ্বের আশ্রয়ন্বরূপ (বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনআ্রাঃ )। হে 
বিশ্বের ক্লেশহারিণি দেবি! প্রণতদিগের প্রতি প্রসন্ন হও । ত্রিভুবন- 
বাসিগণের প্রতি বরদাত্রী হও__( *ত্রেলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং 
বরদা ভব” )। 

জগজ্জননীকে সর্ুখে রাখিয়া দেবগণ এই স্তব করিলেন। 
মাতা বলিলেন, আমি বরদাত্রী। জগতের হিতকর ( জগতাম্‌ 
উপকারকম্‌) যে বর মনে ইচ্ছা কর, তাহাই দিব। দেবগণ বলিলেন, 
আমাদের সকলের শক্র বিনাশ কর, যাহাতে বিশ্বের কল্যাণের পথে 
সকল বাধা দূরীভূত হয়। মানবকল্যাণের যাহারা বাধা দেয় তাহাদের 
হুবুদ্ধি দূর কর। 


পুজাতত্ত 
(ক) 
মহাশক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে । মাতার ' সহিত 


,৯৬ চণ্তীচিন্তা 


সন্তানের চির সম্বন্ধ । এই সন্বন্ধ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। মাতা প্রতি 
মুহূর্তে আমাদের কাছে আসিতেছেন_ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 'রস, গন্ধ 
লইয়া, আমাদেরই তুষ্টি, পুষ্টি বিধানার্থ তিনি আসিতেছেন। আর 
দুর্ভাগা সন্তান আমরা এমনই স্মৃতিভ্রষ্ট যে, তাহারই দেওয়া ধন 
ভোগ করিতেছি, তাহারই আদরে বদ্ধিত হইতেছি অথচ তাহীকেই লক্ষ্য 
করি না। 

স্মৃতিভ্রংশরূপ অর্গলে আমাদের হৃদয়-ছুয়ার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । 
সহত্রবার মা আসিয়া ফিরিয়া যান, আমরা রুদ্ধ ছুয়ার খুলিয়া তাহাকে 
বসিবার আঁসন দেই না। এই রুদ্ধ ছুয়ারকে খুলিবার যে তস্ত্শাস্ত্োক্ত 
নিরুপম উপায়, তাহারই নাম পুজা । মহাশক্তির সঙ্গে আমাদের বিস্মৃত 
সম্বন্ধটি পুনঃ স্থাপন প্রসঙ্গে সকল শাস্বকারই কোনও না কোন উপায়ের 
সন্ধান দিয়াছেন। বৈদিক শাস্ত্র বলিয়াছেন যজ্ঞের কথা, তন্ত্রশান্ত্ 
বলিয়াছেন পূজার কথা। 

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক ও তান্ত্রিক সভ্যতা যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে 
মিলিত হইয়া গিয়াছে, তখন সকল বিশিষ্ট ধন্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে 
যজ্ঞ ও পৃজী ছুই-ই পাশাপাশি বিদ্তমান রহিয়াছে । ছ'য়ের মূল উদ্দেশ্ট 
একই । গৌণ দৃ্িতে ছু'য়ের উদ্দেশ্য কাম্যবস্ত লাভ। মুখ্য দৃ্িতে 
উভয়ের উদ্দেশ্য মুখ্য বস্ত ব্রহ্মপদ লাভ। 

পুজার ছুইটি দিক্‌-__একটি বাহিরের দিক্‌, সেটি বিজ্ঞানধশ্মী 
অপরটি অন্তরের দিক্‌, সেটি আত্মধন্মী। বাহিরের দিক্‌ হইতে 
পূজা একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থাবিশেষ ( 5০1601160 16010107006 )। 
অন্তরের দিক হইতে পুজা একটি আত্মধন্মী প্রেমপূর্ণ সমর্পণ 
বিশেষ। ইহা কেবল মাতৃরূপা মহাশক্তির নিকট পৌছাইবার 


পুজাতত্ব ৪৯৭ 


পথ মাত্র নয়। মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিয়া মাতৃত্বের স্গিগ্ধতার আনন্দে 
পূর্ণ হওয়াও পুজারই ফল । পুজা নিম্নীধিকারীর জন্য, এই মত তন্্ 
পোষণ করেন না । মায়ের কাছে যাইবার ও তাহাকে পাইবার.একমাত্র 
উপায় পূজা । ইহাতে অনধিকার কাহারও নাই। 

পূজার অনুষ্ঠানগুলির মূল বৈজ্ঞানিক। মনে করুন, আপনার গৃহে 
উৎসবানুষ্ঠান। বৈছ্যাতিক আলোকমালায় গৃহপ্রাঙ্গণ সঙ্িত। হঠাৎ 
সকল আলো নিভিয়া গিয়! বাড়ী ঘর আধার করিয়া দিল। আপনি পথ 
চাহিয়া দেখিলেন, রাজপথ ও পার্ববস্তী বাড়ীঘর আলোকে উদ্ভাসিতই 
আছে। 

আপনার বুঝিতে বাকী রহিল না যে আপনার বাঁড়ীর সঙ্গে 
মূলকেন্দ্রের যোগাবোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । আপনি বৈছ্যুতিক মিষ্ত্রী 
ডাকিলেন। তাহারা ' প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্ঘপ্ট দিলেন। আপনি 
আঁনাইয়া দিলে তাহারা ছুই দশ মিনিট খাটিয়া আলো! জালাইয়া দিয়া 
গেলেন। পুজা! ব্যাপারটিও এইরূপ ছুই দুইয়ের যোগে চার হওয়ার 
মতো । 

জগতের সকলেই শক্তিমান্। আপনি শক্তিহীন কেন? তন্ত্রশাস্ 
উত্তর দিবে-_-আপনি শক্তির মূল কেন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ হারাইয়াছেন ৷ 
আবার সম্বন্ধ স্থাপন করুন। উপায়কি? উপায় পুজা । পুজায় কি 
লাগিবে? পুরোহিত ঠাকুরকে সংবাদ দিন--তিনি আসিয়া ধান, মান, 
কলা, কচুর নির্ঘণ্ট দিবেন। যথাযথ দ্রব্যাদি দ্বারা যথাযথ পুজা হউক । 
শক্তির আলো জলিয়া উঠিবে। মাকে আবার পাইবেন। নিশ্চয়ই 
পাইবেন, গল্প নহে । শত সহত্র প্রমাণ আছে। 

প্রীগীতায় যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি পরম শ্লোক আছে-__ 

৭ 
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রহ্ধার্পণং ব্রহ্মহবিব্র্ষাগ্র ত্রহ্মণা হুতম্‌। 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্য ব্রহ্মকর্্মসমাধিনা ॥ ৪1২৪ 

যন্ডের সবই ব্রহ্মময়। অগ্নিও ব্রহ্ম, হবনীয়ও ব্রহ্ম, অর্গণও ব্রহ্ম, 
হবনক্রিয়ার কর্তাও ব্রহ্ম । জ্ঞানী এই প্রকার সমস্ত ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া 
্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। 

পুজা সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ ভাবনা প্রয়োজন। পুজার সকল 
উপকরণই জশ্বরময়। পুজার পুর্ধের প্রত্যেকটি উপচারকে শুদ্ধ করতঃ 
অচ্চনা করিয়া ঈশ্বরময় করিয়া লইতে হয়। এমন কি, যে পুষ্প ছারা 
অচ্চনা হইবে, ত্বাহাকেও অচ্চন। করিতে হয়। পুষ্পকে অচ্চনা করিয়া! 
“এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্বে নম:” বলিয়৷ ফুলগুলি তাঁহার অধীশ্বর 
বিষ্ণময়, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। ভূতগুদ্ধিকালে পুজক, পূজ্য-দেবতার 
সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া যায় । 

পুজার আস্তর দিকৃটি হইল সমর্পণের কথা। চন্দনমাখা পুষ্প 
দেবতার পায়ে সমর্পণ করি। মূলে ওটি অনুরাগমাখা আত্মদান। ওটি 
দিতে দিতে ক্রমে জীবনটিই পুজাময় হইয়া উঠে। শেষে জীবনের সকল 
কণ্মই তাহার পুজায় প্ররিণত হয়। 
'  'িৎ যৎ কন্ম করোমি তত্তদখিলং শস্তো তবারাধনম্। ফেষে 
কণ্ম করি সকলই তোমার আঁরাধনার্থ। এই পুজার প্রধান উপচার 
ভক্তি। ভক্তিবশ ভগবান্। ভক্ত ভক্তি করিয়া তাহাকে যাহা 
অর্পণ করে তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
াত্সসমর্পণ । এ দানে তিনিও সব্বাধিক সুখী । পুজায় আর একটি 
প্রয়োজনীয় বস্ত, মন্ত্র। মন্ত্রতন্ত্র বিশ্লেষণে অন্ত্রশান্্র সকল শাস্ত্রে 
বাজা। মন্ত্র শব্দের অর্থ হইল “মননাৎ ত্রায়তে”_ঘে বস্তু মনন 


পূজাতত্‌ ৯৯ 
করিতে করিতে ত্রাণ পাওয়া যায়। মন্ত্র বলিতে ভগবন্নাম-ভগবদ্‌- 
বোধক শব্ধ । বেদের সর্ববপ্রধান মন্ত্র প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী । অন্ত্রশান্্ 
বহু দেবতার বীজমন্ত্রের দ্রষ্টা। তন্্রমতে প্রত্যেকেরই ইঠষ্টদেবতার 
বীজ প্রণবতুল্য । প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম । দেবতার মন্ত্রেরে বাচ্য 
দেবতা । তত্ববিচারে ব্রহ্ম ও দেবতাম ভেদ নাই। বেদশান্ত্রে 
আছে-_ 

“একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' 
একই সদ্বস্তকে পণ্তিতগণ বহু নামে বলিয়া থাকেন। সুতরাং নিজ 
ইষ্টমন্ত্র প্রণবের সঙ্গে অভিন্নই । 
মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বস্ত অভিন্ন । চণ্ডী বলিয়াছেন-_মাকে লক্ষ্য 
করিয়াই-_ 
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধ! ত্বং হি বধট্কারন্বরাত্মিক] । 
সুধা ত্মক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ১1৭৩ 
হে নিত্যে, হে অক্ষরে, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই বষট্কার ও 
স্বরব্বূপিণী ৷ তুমি অমৃতরূপা' ও ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিত । অর্থাৎ 
তুমি ও প্রণব অভিন্ন । 
মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতা যে অভিন্ন, ইহার অনুভূতি হয় মন্ত্রের 
চৈতন্য হইলে । জপ করিতে করিতে মন্ত্রচৈতন্য হয়। তেঁতুল বলিতেই 
যদি রসনায় জল আসে, তবে বুঝিতে হইবে যে তেঁতুল শব্দের চৈতন্য 
হইয়াছে । কালিকাব বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতেই যদি নৃমুণ্ডমালিনী 
বরাভয়করা দেবীর উদয় হয় তবে বুঝিতে হইবে এই বীজের চৈতন্য 
হইয়াছে। 
মন্ত্রাক্ষরের একটি নিজন্ব শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই সে 


১০০ চণ্ডীচিন্তা 


কাধ্য করে। অভিন্ন য়ে তৎপ্রতিপাদ্য বস্তু, তাহাকে টানিয়া আনে । 
এইটি মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক দিকৃ। আবার ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতাযুক্ত 
মনপ্রাণ লইয়া মন্ত্র উচ্চারণে মন্ত্র চৈতন্তময় হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। 
এটি মন্ত্রের আধ্যাত্মিক দিকৃ। মন্ত্রের শক্তিও কার্য করিবে_ জাপকের 
ভক্তিও কার্য করিবে । শক্তি হৃদয়ে জাগিলে, তবে ভক্তিকে জাগাইবে 
ভক্তি শক্তিকে উদছদ্ধ করিবে। 
মেধা খষি মাতৃদর্শন লাভের জন্য স্থরথ-সমাধিকে পুজাই করিতে 
বলিয়াছিলেন__ 
তাষুপেহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্‌। 
আরাধিতা সৈব নুণাং ভোগন্বরগাপবর্গদা ॥ ১৩।৪-৫ 
খধষির আদেশে সমাধি ও স্থরথ রাজা পূজা করিয়া মহাশক্তির 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন । তাহারা যে ভাবে পুজা! করিয়াছিলেন 
উহাই তন্ত্রোক্ত পুজার বিশিষ্টরূপ। তাহাদের পুজার কথা সংক্ষেপে 
আলোচিত হইতেছে । | 
সন্দর্শনার্থমন্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ | 
স চ বৈশ্যন্তপস্তেপে দেবীন্ুক্ং পরং জপন্‌ ॥ 
তৌ তস্মিন্‌ পুলিনে দেব্যাঃ কৃতা মূত্তিং মহীময়ীম্‌। 
অর্থণাঞ্কত্রতুস্তস্তাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্প পৈঃ ॥ 
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনক্ষৌ সমাহিতৌ । 
দদতুস্তৌ বলিখ্রৰ নিজগাত্রান্থগুক্ষিতম্‌ ॥| 
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভিব্র্ধতাত্মনোঃ। 
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্তিকা ॥ 
উত্তর চরিত ১৩/৯-_-১২ 


পৃজাতত্ ১০১ 
অশ্থিকাঁর দর্শনের জন্য বৈশ্য নদীপুলিনে গিয়া দেবীসৃক্ত জপ 
করিলেন। নদীর পুলিন তপস্যার অনুকূল স্থান। কোন্‌ স্থান পুজার 
যোগ্য সে সম্বন্ধে তন্রশান্ত্রে বহু নির্দেশ আঁছে। বিহ্বমূল, তুলসীকানন, 
দেবায়তন, গুরু-সন্নিধান, যেখানে চিত্তের সহজে একাগ্রতা হয়। এই 
সব বহু কথা বলিয়া সর্বশেষে বলিয়াছেন-_ 
“সবেরষামুত্তমং প্রোক্তং নিজ্জনং পশুবঞ্জিতম্‌।” 
এৎপরে দেবীসৃক্ত জপ করিলেন। দেবীর এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ 
করিয়াছিলেন । | 
মন্ত্াক্ষরের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণকে জপ কহে। “জপঃ স্তাদক্ষরা- 
বৃত্তি” । গীতায় গ্রাভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 
“যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোইম্মি” 
তন্ত্রশাস্তও কহিয়াছেন “জপাৎ সিদ্ধি নন সংশয় । মন্ত্রজপের 
পদ্ধতি সম্বন্ধে তন্ত্রশান্ত্রে বিস্তর কথা আছে।  . 
মন্ঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্্ার্থচিন্তনম্‌ । 
অব্যগ্রত্বমনিরবেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ ॥ 
বৈষয়িক চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া, শুচিভাবে মৌনভাবে 
মন্ত্রের অর্থ চিন্তাসহ ব্যগ্রতাশৃন্ হইয়া» মনে কোন প্রকাঁর ছুঃখভাব না! 
রাখিয়া জপ করাই সিদ্ধিলাভের হেতু । 
পতঞ্জলিও কহিয়'ছেন “তজ্জপস্তদর্থভাবনম্”ঠ জপের সঙ্গে সঙ্গে 
মন্্রার্থের ধ্যান করিবে । তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, প্রথমে ধ্যান তৎপর মন্ত্রজপ 
করিবে । পরে ধ্যানান্তেও মন্ত্র জপ করিবে 
আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্র ধ্যানস্যান্তে পুনর্জপেৎ 
ধ্যানমন্ত্রসমাযুক্তাঃ শী্ং সিধ্যন্তি সাধবঃ ॥ 


১০২ চণ্তীচিন্ত। 


মন্ত্রসঙ্গে মন্তরার্থের চিন্তা, মন্ত্প্রতিপাদ্য দেবতার ধ্যান, বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । ধ্যান ও মন্ত্র সর্বদা সংযুক্ত থাকিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ 
হয়। . 
তারপর তাহার! নদীতীরে দেবীর মৃশ্ময়ী মৃত্তি নির্মাণ করিয়া পুষ্প, 
ধূপ, হোম ও তপণি দ্বারা মায়ের পুজা করিয়াছিলেন। 

অনেকেই মনে করেন বেদে মূত্তিপূজার কথা নাই । আধ্য-সমাজীর! 
খুব জোর করিয়াই একথা বলেন। যদি একথা সত্য হয়, তাহ 
হইলে মৃত্তি নির্মাণ" করিয়া দেবপূজা ভারতীয় দৃষ্টিতে তন্ত্রশান্ত্রেরই 
মহাদান। 


পুজাত্ত্ত 
(খ) 
“কৃত্া মুক্তিং মহীময়ীম্” 
(শ্রীচণ্ডী ১৩।১০ ) 

মায়ের মৃন্নয়ী মৃত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন স্তুরথ রাজা ও 
সমাধি বৈশ্য । খধির আদেশে ও নির্দেশেই তাহারা পুজা করিয়াছিলেন । 
ূত্তিটি যে মৃন্ময়ী হইয়াছিল একথা! চণ্ডীতে সুস্পষ্ট । 

প্রতীক অবলম্বনে ভগবদ্চনা হিন্দু সংস্কৃতিতে অন্ত্রশাস্ত্রের 
অতুলনীয় দান। বেদশাস্ত্রে মৃত্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ কৌন কথা 
নাই। “ন তস্ত প্রতিমা বাস্তি যস্ত নাম মহদ্যশ:” ইত্যাদি অনেক 
বৈদিক উক্তি প্রতিমা! 'অর্চনের অপক্ষপাতী বলিয়া! কেহ কেহ মনে 


পূজাতত ই 
করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মন্ুষের সন্বদ্ধ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় বৈদিক 
মতে “যজ্ঞ” এবং তান্ত্রিক মতে “পুজা” । 

ঘজ্কে কোন মূত্তির আবশ্যকতা থাকে না। অগ্নিকে সকল 
দেরতার মুখ ভাবনায় ( অগ্নিযুখা বৈ দেবতাঃ) একমাত্র অগ্নির 
মাধামেই সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্জ-দ্রব্যাদির সমর্পণ চলে ং 
পূজায় কিন্তু প্রতিমা অপরিহার্য । ঈশ্বরের সঙ্গে কুটুন্বিতাকে 
অন্তরঙ্গ ও প্রগাঢ় করিতে হইলে অর্চনাই সর্বাধিক শক্তিশালী 
একথা ভক্তিশান্ত্রবিদ্‌ আচাধ্যগণেরও অনুমোদিত তথ্য । 

কোন কোন আচার্য্য “অরুন্ধতী-্যায়” অবলম্বনে প্রতীক পুজার 
সার্থকতা স্থাপন করেন। আকাশের উত্তর ভাগে সপ্তধিমণ্ডল নাষে 
যে নক্ষত্রমগ্ুল আছে উহার মধ্যে একটি নক্ষত্রের নাম হুইল বশিষ্ঠ ! 
এ বশিষ্ঠের পার্থ অরুন্ধতী বিগ্মানা। অরুন্ধতী অত্যন্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্র! 
তাহাকে চিনাইতে হইলে আগে বশিষ্ঠকে দেখাইতে হয়। বশিষ্ঠ 
পরিচিত হইলে “অরুদ্ধতীকে পাওয়া অতি সহজ হইয়া পড়ে ( 
পণ্ডিতের! ইহাকে “অরু্ধ তী-্যায়” বলেন। এই "ন্যায়টির” তাৎপর্য 
হইল, শৃক্ষবস্ত সম্বন্ধে অবগতির জন্য স্থল বস্তর সাহায্যাপেক্ষা। 
পরমতম বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার জন্য, স্থুল বস্তুর অপেক্ষা, ইহাকেই 
বলে প্রতীকোপাসনা। প্রতীক-রূপেই মুগ্তিপূজার প্রয়োজনীয়তা । 
স্থুলবুদ্ধি প্রবর্তৃকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্বরতর উপায় আর কি 
হইতে পারে? 

ভগবদ্বিগ্রহ প্রতীক বটে কিন্তু ইহাই তি সম্বন্ধে শেষ কথা 
নহে। সাধনা-যাত্রার প্রারস্তে প্রীমৃত্তি প্রতীক হইতে পারে কিন্ত 
সাধনের পরিণতিতে উহা চিন্ময় সত্তা । প্রতীক-রূপতার চিন্নয- 


১৩৪ চণ্তীচিস্তা 


রূপন্বে পরিণতি হইলেই. পুজা সার্থক হয়। যিনি একদিন ছিলেন 
অপরিচিত লোক-_তাহারই সঙ্গে যেমন বন্ু মেলামেশার পরে তিনি 
হইয়া ওঠেন পরম বন্ধু__সেইরূপ প্রতীক-রূপে যে মৃত্তির হয় প্রতিষ্ঠা, 
ভক্তের অঙ্চনার ফলে তিনিই হইয়া যান চিদ্বিগ্রহ__ সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌-_আচার্ধ্য শ্রীরামানুজের ভাষায় “অচ্চাবতার”। 

আচার্য্য রামানুজের নিকট একদা জনৈক মৃ্তি-পুজায় আস্থাহীন 
ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি আচাধ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, 
“ত্রন্ম বিশ্বব্যাপী, তাহাকে পুজা করিবার জন্য আপনি ছোট ছোট 
কতকগুলি পিতলের যুত্তি রাখিয়াছেন কেন?” আচাধ্য বলিলেন, 
“আমার ধুনী জ্বালাইবার জন্য আগুনের প্রয়োজন, আপনি গ্রাম 
হইতে আমাকে একটু আগুন আনিয়া দেন, তারপর আপনার প্রশ্নের 
উত্তর দিব।” এ লোকটি আগুন লইয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য 
বলিলেন, “আপনি এক খণ্ড দগ্ধ কান্ঠ আনিয়াছেন কেন? যাহা 
কহিয়াছি ঠিক তাহাই আন্ন। আগুন কহিয়াছি, আগুনই আনুন । 
আগুন সকল বস্তর মধ্যেই আছে। আপনার হাত ঘসিয়া দেখুন 
হাতের মধ্যেও আগুন আছে। আপনি আমার জন্য একটু খাঁটি 
আগুন আনুন-_পোড়া কাষ্ঠ চাই না1” 

আচাধ্যের কথা শুনিয়া লোকটি উত্তর করিল, “অগ্নি আছে 
সকল বস্তর মধ্যেই, কিন্তু আপনার নিকট আনিতে হইলে দগ্ধ- 
কাষ্ঠ ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না।” তখন আচার্ধ্য 
গ্ভীরভাবে বলিলেন, “সকল বস্তূতে নিহিত অগ্নিকে আমার নিকট 
আনিতে যেমন দগ্ধকাষ্ঠ আহণ করা ছাড়! আর কোন উপায় আপনি 
দেখেন না- আমিও সেইরূপ সর্ববভূতস্থ সর্বব্যাপী পরব্রহ্ধকে আমার 


পূজাতব ১০৫ 


নিকটতম করিয়া আনিতে চাহিলে মুত্তিতে আরোপ করা ছাড়া আর 
কোন উপায় দেখিতে নাই না। আপনার হাতের কাঠখানি আগে 
ছিল কাঠ, উহাতে অগ্সি ধরিলে উহা হইয়াছে অগ্নি। আমার 
নিকটস্থ এই ঠীকুরটি এক সময় ছিলেন পিত্তল-নিন্মিত মৃত্তি, কিন্ত 
এখন উহা চিন্ময় পরত্রহ্ম, পরব্রন্মের ইহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । নারায়ণ 
যেমন অযোধ্যা আসিয়াছিলেন রামরূপে তিনি আজ আমার ছুয়ারে 
আসিয়াছেন এই অর্চাবতাররূপে |” 
আচাধ্যের উক্তিতে জিজ্ঞাস ব্যক্তির সকল সংশয় দূর হইয়া 
গেল । বিগ্রহরূপে ভগবদর্চনা, তন্ত্রশান্ত্রেরে এই বিরাট দানকে 
শান্তকারগণ ও আচাধ্যগণ মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 
একাদশ স্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 
য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নিজ্জিহীষু'ঃ পরাত্মনঃ | 
বিধিনোপচরেদেবং তস্ত্রোক্তেন চ কেশবম্‌ ॥ 
লব্বান্ুগ্রহ আচার্ধ্যাৎ তেন সন্দগিতাগমঃ। 
মহাপুরুষমভ্যচ্চেন্‌ মূত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥ 
( ১১1৩।৪৬-৪৮ )' 
হৃদয়ের গ্রন্থিকে ছেদন করিতে ষদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে 
তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কেশবকে অচ্চনা করিবে । গুরুর নিকট 
হইতে আগমোক্ত পথ ও তাহার কৃপারূপ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া 
পরে অভীষ্ট মৃতিতে মহাপুরুষের অর্চনা করিবে । 
শ্রীমন্তাগবন্তের নববিধ ভক্তির মধ্যে অর্চনা একটি প্রধান অঙ্গ । 
নারদপঞ্চরাত্র, নারদভক্তিন্ত্র, শাগ্ডিল্যভক্তিশ্ৃত্র প্রভৃতি প্রাচীন 
গ্রস্থেও পুজা, বিশেষ একটি ভজনাঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । মহাপ্রভু 


১০৬ চণ্ডীচিন্তা 


শ্রীগৌরাঙ্গ, সনাতন গোস্বামিপাদকে শিক্ষা দিতে চৌষটি-অঙ্গ ভজনের 
কথ! কহিয়াছেন। তন্মধ্যে পাচটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অপরিহার্য বলিয়াছেন । 
সেই প্রধান পঞ্চাঙ্গের মধ্যে অন্যতম “ভ্রীমূপ্তির শ্রদ্ধায় সেবন ।” 
বর্তমান কালের ব্রা্মসমাজ ও আর্ধ্যসমাজ ছাড়া ভারতীয় সকল 
ধর্্মসম্প্রদায়ই পুজাঙ্গের অপরিহার্ষতা স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদী 
সাধকেরাও চিত্তশুদ্ধির পুর্ব পধ্যন্ত পঞ্চদেবতার অর্চনা আবশ্যক 
মনে করেন। 

অগ্নি যেমন কাষ্ঠারট, ত্রহ্মবস্তও সেইপ্রকার মৃত্যার্ড। সুতরাং 
মৃস্তি যে কেবল অরন্ধতী-্যায়ে ব্রন্মবস্তকে চিনাইয়া দিবার উপায় 
মাত্র, তাহা নহে । উহাতে উপাস্ত বস্তর সাক্ষাৎ উপস্থিতি ঘটে। 
বিগ্রহে বিরাজমান থাকিয়া তিনি ভক্তদত্ত পুজা গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। এই কার্য্যটি সাধন হয় ভক্তের ভক্তি এবং মন্ত্রের শক্তির 
বলে। ৃ 

তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন, গাভীর ছুগ্ধ তাহার রক্ত হইতে সমুদ্ভূত। 
রক্ত গাভীর সর্বাঙ্গেই বিরাজিত। তাই বলিয়া গাভীর যে কোন 
অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেই ছুগ্ধ পাওয়া যায় না। একমাত্র স্তন হইতেই 
উহা! ক্ষরিত হয়। সেইরূপ শ্রীভগবানের উপস্থিতি সবত্র সকল 
সময়ে থাঁকিলেও তাহার স্বরূপ উপলব্ধি প্রতিমাতেই সব্বাঙ্গহুন্দররূপে 
হইয়া থাকে। 

সুতরাং মৃদ্তি কেবল দেবতার প্রতিনিধি নহেন। এ মুগ্তিই 
দেবতা । পুজার অঙ্গগুলি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে বিগ্রহে দেবতা! 
মুত্তিমতী হইয়া ভক্তের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করেন, ইহাতে সংশয় নাই। 

শ্রীমন্ভাগবত শাস্ত্র অষ্টপ্রকার বিগ্রহের কথা কহিয়াছেন। 


পূজাতত্ব ১০৭ 
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী । 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ (১২৭১২) 
শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, সুবর্ণাদিময়ী ( লৌহী ), মৃত্চন্দনাদিময়ী ( লেপ্যা ), 
চিত্রপটময়ী (লেখ্যা ), বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই আট 
প্রকারের প্রতিমা হইতে পারে ৷ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মনোময়ী 
প্রতিমাকেও একপ্রকার প্রতিমা বলা হইয়াছে । চক্ষু নিমীলন করিয়া 
মানসে যদি তাহার মৃন্তি ভাবনা করিয়া অঙ্চনা করি, তাহা হইলেও 
প্রতিমা পূজা করা হইল। যাহার! প্রতিম! পুজার বিরোধী, কথাটি 
তাহাদের ভাবিবার মত। মুস্তি (11996 ) ছাড়া মন ভাবিতে পাকে 
না__-এই তথ্য বর্তমানে মনোবিজ্ঞান-সম্মত। মনকে সঙ্গে নিলেই সে 
প্রতিমা তৈয়ারী করিবে। সুতরাং যাহারা প্রতিমা-পুজার বিরোধী 
তাহাদিগকে উপাঁসনা করিতে হইবে-মনকে বাদ দিয়া। মনকে 
বাদ দিলে উপাসনা করিবে কে? মনোভূমির উদ্ধে শুদ্ধ চিদ্ভূমিতে-_ 
যেখানে উপাস্য উপাসক উপাসনা একাকার হইয়া যায়_সেখানে 
উপাসনাও নাই, প্রতিমাও নাই । কিন্তু উপাসনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ 
প্রতিমা চাই-ই। 
অনেকে মনে করেন প্রতিমায় দেবাচ্চনা নিতীস্ত অজ্ঞ, অনধিকারা 
গ্রাম্য নরনারীর জন্য, শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য নহে। কিন্তু একথ! নিতান্তই 
অসার। পুজা কার্য্যটি এতই কঠিন যে, মহা মহা পপ্ডিতগণ পর্য্ত 
নুষ্ঠুভাবে পূজা সম্পাদনে অক্ষম । পুজার উপচারসমূহের মধ্যে পূজকের 
মন একটি সর্ববপ্রধান বস্তু । মনটিকে তৈয়ারী না করিলে অন্য সকল 
সম্তারের প্রাচুর্য থাকিলেও পুজা হইবে না । আর মনটি যদি লুক 
ভ্রমরের মত ইঞ্টের পাদপদ্পে লাগিয়া যায় তাহা হইলে উপচারহীন 


১০৮  চত্তীচিস্ত 


পুজীও কল্যাণদায়ক হয় স্ুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য কিভাবে 
মাতৃপুজার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীচণ্তী গ্রন্থ 
অবলম্বনেই স্মরণ করা যাইতেছে 

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্থৌ সমাহিতো। 

দরদতুস্তৌ বলিখৈব নিজগাত্রাস্থগুক্ষিতম্‌ ॥ ১৩১১ 

আদ যতাহারৌ অল্লাহারৌ ততো! নিরাহারৌ । প্রথমতঃ আহার 
সংঘমপূর্বক অল্লাহারী হইয়াছিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে একেবারেই 
আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

আহার বলিতে কেবলমাত্র মুখদ্বারা খাদ্য গ্রহণকেই বুঝায় না, কোন 
ইন্দ্রিয় দ্বার! বহিধিবষয় গ্রহণও আহার পদবাচ্য। সুতরাং বোঝা! গেল 
যে, সুরথ এবং সমাধি পূজকছয় চক্ষুঃকর্ণীদি ইন্দ্রিয় দ্বার! বহিজ্গৎ হইতে 
রূপ-শব্দাদি গ্রহণ করাও বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু 
জগছন্ধু ভজনোন্মুখ কোন ব্যক্তিকে লিখিয়াছিলেন-_ কায়মনে 'মনুষ্য-বিষয় 
গ্রহণ করিও না।” মায়ের পৃজকদ্বয় সেইরূপ কায়মনে জাগতিক বিষয় 
গ্রহণ বন্ধ করিয়। দিয়াছিলেন। 

“নিরাহারৌ যতাহারৌ” বলিয়া বহিরিন্দ্িয় সংযমের কথা বলিয়া 
“তন্মনস্কৌ” পদে অন্তরিক্দ্রিয় মনঃসংযমের কথা বলিতেছেন । একমাত্র 
জগন্মীতাতেই যাহাদের মন নিবিষ্ট তাহারাই তন্মনস্ক। বস্তুতঃ মনটি 
সর্ববতোভাবে ইঠ্টচিস্তায় দিয়। তন্মনস্ক হইতে পারিলেই নিরাহার হওয়া 
সম্ভব। অস্তর-সংযমই বহিঃসংমের জনক । অন্তরে ইঠ্টপ্যান নাই, 
অথচ বহিরিক্দ্িয়সংযম--ইহা। কৃত্রিম । গীতাশাস্ত্র উহাকে মিথ্যাচার 
বলিয়াছেন । . 

মনটি দেবীর চরণে অর্পণ করিয়! বহিরিক্্িয়গণকে বহিধিবষয় হইতে 


পূজাতর ১০৯ 


বিনিবৃত্ব করিয়। “সমাহিতৌ, হইয়াছিলেন। “সমাহিতৌ” পদের অর্থ কেহ 
বলিয়াছেন “ত্যক্তবাহাচেক্টো”, তাহাদের বাহ্যচেষ্টা ছিল না । কেহ কেহ 
বলেন, সমাহিতৌ অর্থে গুরূপদিষ্টার্থে সাবধানৌ, নিরস্তসংশয়ৌঃ বনুবিদ্ব- 
পরিহারপরৌ নিয়মপরায়ণৌ-__ তাহারা ছিলেন গুরু কর্তৃক আদিষ্ট 
প্রত্যেকটি বিষয়ে সাবধান সতর্ক, পাছে তাহাদের ভজনে কোন প্রকার 
ছিদ্র থাকে ও ফললাভে বাধা ঘটে। গুরু-বাক্যকে সত্যরূপে গ্রহণ 
করায় তাহাদের চিত্তে কোন সংশয় ছিল না। গীতাশাস্ত্, “সংশয়াত। 
বিনশ্যতি” বলিয়াছেন। চিত্তে সংশয় থাকিলে সকল ভজন নষ্ট হইয়া 
যাইতে পারে। ভজন-পথে যতপ্রকার বিদ্বুবাধা উপস্থিত হউক না কেন 
তাহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া এ পথে চলিতেই দৃঢ়সংকল্প । যেরূপ 
নিয়ম করিয়া তাহারা প্রত্যহ উপাসনা আর্ত করিয়াছিলেন সেই সব 
নিয়মের প্রতি তাহাদের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। কোন কারণেই নিয়ম- 
শৃঙ্খলার পথ হইতে তাহারা ভ্রষ্ট হন নাই । এই সকল কথাই “সমাহিত, 
শব্দ দ্বারা জানাইয়! দিয়াছেন। ইহাতে বোঝা গেল তাহারা “শত্বীরং 
বা পাতয়ামি মন্ত্রং বা সাধয়ামি” এইরূপ দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়া মাতৃপূজার 
জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 

তাহারা মাঁতাকে উপহার (বলি) দিতেন স্বদেহ-শোণিত দ্বারা 
অভিসিঞ্চিত করিয়া। “দদতুস্তে বলিঞেব নিজগাত্রাস্থগুক্ষিতম্” | 
তৌ স্ুর্থবৈশ্ঠটৌ নিজগাত্রাস্থগুক্ষিতং তপশ্চরণকাঁলে পরহিংসা- 
পরাজুৎত্বাৎ ব্বশরীরোপ্ভব-রক্তমেব অন্নময়ং বলিঞ্চ দরদতুত তপস্তা, 
আচরণ *করিবার কালে পরহিংসা কর! অন্তায়, এই হেতু তাহারা! নিজ 
গাত্র হইতে রুধির এবং অন্লময় চরু প্রভৃতি দ্রব্য মাতাঁকে প্রদান, 
করিতেন । 


১১ চণ্ডীচিন্তা 


তন্তরশান্্কার বলেন__নিজদেহ হইতে রুধির দিলে দেবী সহত্রগুণ 
তুষ্ট হন। 
“সহস্রং তপিতা৷ দেবী স্বদেহ-রুধিরেণবৈ 1” 
সকল বলির শ্রেষ্ঠ বলি নিজ অহংকার-বলি। স্বদেহ-শোণিত- 
দান আত্মবলিদানের একটি প্রকৃষ্ট প্রতীক। অহংকার সমর্পণের ওটি 
সুলরূপ | 
“বলিদানেভ্যঃ সর্ব্েভ্যঃ শ্রেষ্ঠ আত্মবলিঃ স্মৃতঃ 1৮ 
আমাদের অন্তঃকরণরূপ পশুর “চিত্তীহংকৃতি- বুদ্ধিমানসময়েঃ” চারি 
পদ। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই চারি চরণে অন্তঃকরণ-পশ 
বিচরণ করে । এপশুকে মায়ের চরণামুজে যে ভক্ত বলিদান করেন, 
অণিমাদি অখিলসিদ্ধি তাহার চরণে লুটাইতে থাকে । এ পশু বধ 
করিবার অস্ত্র হইল বোধরূপ পরশু অর্থাৎ জ্ঞানরূপ কুঠার। এই 
পশুৎসর্গ ই প্রকৃত বলিদান। 
এই ভাবে তাহারা তিন বংসর মায়ের আরাধনা করিয়াছিলেন । 
“এবং সমারাধয়তো। স্ত্রিভিধৈর্ধতাত্মনো*” 
যতাহার, নিরাহার হইয়া একান্ত মনে সমাহিতচিত্তে নিজদেহজ 
শোণিতে মায়ের তুষ্টি বিধান করতঃ নিজেকে সর্ববতোভাবে মায়ের চরণে 
সমর্পণ করতঃ মৃনুয়ী মুক্তি নির্মাণ করিয়া! বিবিধ উপচারে তাহারা পূজা 
ও দেবীন্ুক্ত জপ করিতে লাগিলেন দীর্ঘ তিনটি বংসর । তারপর-_ 
“পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ।” ১৩১৩ 
জগদ্ধাত্রী চণ্ডিক! ভক্তছয়ের সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রকটাভূতা হইয়া! কথ 
বলিলেন। মাতাঁকে তাহারা কিরূপ দেখিলেন তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ 
বর্ণনা দিয়াছেন__ 


পুজাতত্ ১১৬ 


স দদর্শ পুরে! দেবীং শ্রীন্মস্ূ্যসমপ্রভাম্‌। 
তেজ-ন্বরূপাং পরমাং সগুণাং নিগুণাং বরাম্‌ ॥। 
দৃষ্ট। তাং কমনীয়াঞ্চ তেজোমণ্ডলমধ্যতঃ | 
স্বেচ্ছাময়ীং কৃপারূপাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্‌ ॥ 
গ্রীষ্মকালীন স্র্য্যের মত প্রভাময়ী মাকে তিনি দেখিলেন ! মা 
তেজ:য্বরূপা, পরমা, সগুণা, গুণাতীতা- তেক্তোমণ্ডলের মধ্যস্থা অতীব 
কমনীয়া ৷ মা স্বেচ্ছাময়ী কৃপাঘনমৃত্তি, আর ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিবার 
জন্য কাতরস্বভাবা। 
যথাযথ পুজাদ্ারা মহাশক্তিরূপিণী মা প্রত্যক্ষা হন ইহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পুজাজকে উপেক্ষা না করিয়া 
আসুন আমরা সকলে অন্তরে ভক্তিচন্দন ও করে পুষ্পস্তবক লইয়া 
মাতৃচরণে অঞ্জলি দিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকি-_-মা! মা। 


॥জকাভলস্বোধনণ ॥ 


“ত্বং বৈষ্তবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা, 
বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া ।” 
দেবতা ও মানুষ । ইহাদের মধ্যে ভেদ বহুবিধ । তন্মধো একটি 
হইল দিন ও রাত্রির পরিমাপে । মানুষের দিন বার ঘণ্টায়, নাতি 
বার ঘণ্টায়। দেবতার দিব ছয় মাস, রাত্রি ছয় মাস। আমাদের 
মাঘ মাস হইতে আধষাঁট মাস এই ছয় মাস দেবতাদের দিন, শ্রাবণ 
হইতে পৌষ মাস দেবতাদের রাত্রি। দেবভাদের দিনকে বলে 
উত্তরায়ণ, রাত্রিকে বলে দক্ষিণায়ন ৷ উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত, 
দক্ষিণায়নে তাহারা নিদ্রিত। 
শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়নের মধ্যে। দেবী ভগবতী তখন 
নিদ্রিত। । সেই জন্য তখন তাহাকে পূজা করিতে হইলে দেবীর 
জাগরণের জন্য বোধন করিতে হয়। বসন্তকাল পড়ে উত্তরায়ণের 
মধ্যে। তখন দেবী জাগরিতা থাকেন। তাই জন্য বাসন্তী পুজায় 
বোধনের আবশ্যক হয় না । শারদীয়া পুজা, অকাল পুজা! । বাঁসম্তী 
পুজা, কাল-বোধিত পুজা । অকাল হইলেও, পুজা বলিতে শারদীয়া 
মহাপুজাকেই বুঝায়। 
মহারাজ সুরথ করিয়াছিলেন বাসন্তী পুজা । শ্রীরামচন্দ্র করিয়া 
ছিলেন শারদীয়া পূজা । ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে আছে__ 
পুজিত। স্বরথেনাদৌ দেবী হূর্গতিনাশিনী । 
মধুমাস-সিতাইম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্ব্বকম্‌ ।। 


অকাঁল-বোধন ১১৩ 


আদিতে সুরথ রাজা ছূর্গতিনাশিনী হছূর্গার অর্চনা করিয়াছিলেন, 
চেত্রমাসে শুরা অষ্থমী ও নবমী তিথিতে সর্বপ্রকার শান্্রবিধিমতে | 
স্রথরাজা ও সমাধি বৈশ্য ছুই জনে একত্র হইয়া এই পুজা করিয়াছিলেন 
ঝধির আদেশে । খধি বলিয়াছিলেন__ 

তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্ববীম্‌। 
আর।ধিতা সৈব নুণাং ভোগন্বগাপনর্গদ! ॥ চণ্তী-১৩।৫ 

“হে মহারাজ ! সেই পরমেশ্বরীর শরণ লও, যিনি আরাধিত। 
হইলে, মানুষকে ভোগ, ন্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন ।” 

মায়ের অচ্চনা করিয়া স্রথ রাজা ভোগ ও স্বর্গ পাইয়াছিলেন, 
আর সমাধি বৈশ্য, মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন । এই বাসন্তী পুক্ত'ব 
কাহিনী মূল চণ্তীতে সংক্ষেপে ও ত্রন্মবৈবর্তপুরাণে সবিস্তারে বণিত 
আছে। শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে অকাল বোধন করিয়া জগন্মাতার পুজা 
করিয়াছিলেন। সেই পুজাই জগতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ কৰিয়াছে। 

গ্রীরামচন্দ্রের ছুর্গোৎসবের কথা বালীকির রামায়ণে বনিত হয় 
নাই। দেবীভাগবত ও কালিকাপুরাঁণে শ্রীরামের পুজার কথা 
বিশেষভাবেই কথিত হইয়াছে । 

অসময়ে কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেবতার। শ্রীরামের মঙ্গল 
চিন্তায় মহাভাবনায় পড়িলেন। তাহারা সকলে স্থির করিলেন 
রামের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবেন। তাহারা গিয়া পদ্মযোনি 
ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ চাহিলেন। ত্রহ্মা বলিলেন, আগ্যাশক্তির 
কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত রাবণ-বধ সম্ভব নহে। কিন্ত দেবী ত এখন নিদ্রিতা। 
তাহাকে আমরা প্রবোধিত করিব। কিস্তুকি ভাবে যে প্রবোধিত 
করিব, তাহাও জননীর নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে । 


৮ 


১১৪ চণ্ডীচিন্তা 


দেবতাগণ ব্রহ্মার 'সহিত দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে 
তৃষ্টা হইয়া দেবীর কৌমারী মৃত্তি আবির্ভূতা হইলেন। কৌমারী 
রূপের বর্ণনা শ্রীচণ্তীতেই পরিদৃষ্ট হয়__ 
ময়ুরকুক্টবৃতে মহাশক্তিধরেইনঘে । 
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 
কৌমারীদেবী কুমার কান্তিকেয়ের শক্তি। তিনি শ্রেষ্ঠ ময়ূরের 
উপর সমাসীনা, মহাঁশক্তিধারিণী নিষ্পাপা। তিনি প্রকটাভূতা হইয়া 
ব্হ্মধাকে কহিলেন--“আপনারা আগামী কল্য বিল্ববৃক্ষমূলে জননীর 
বোধন করিবেন । আপনাদের প্রার্থনায় তিনি বোধিতা হইবেন। 
জগন্মাতাকে প্রবুদ্ধা করিয়া যথাবিধি অর্চনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রে 
ক্ার্ধ্যসিদ্ধি হইবে ।” 
ব্রহ্মা! মর্ত্যে আসিলেন। একটি নির্জন স্থানে একটি বিশ্ববৃক্ষ দর্শন 
করিলেন। তাহার সবুজঘন পত্ররাশির মধ্যে কাচা সোনার ব্ণ 
একটি মনোহারিণী বালিকাকে বিনিদ্রিতা দর্শন করিলেন। ইনি 
জগজ্জননী ইহা! বিশেষভাবে অনুভব করিয়া ব্রহ্মা সেখানে দেবগণ সহ 
নতজানু হইয়া বোধনস্তব করিলেন। 
এই স্তবটী একটি অষ্টক__আটটি মন্ত্র আছে। আদি ও অস্ত্যের 
ছুইটি মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে। 
জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশীং 
ক্রীড়াস্থানে স্বাগতাং ভূতলেহস্মিন্‌। 
শত্রত্বং বৈ মিত্ররূপা চ হূর্গে 
দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেহপি ॥ 
মহাদেবি! তুমিই যে মহেশ্বরী ইহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি। 


অকাল-বোধন ১৬৫ 


ভূতল তোমার ক্রৌড়াভূমি, তাই তুমি এখানে আগমন করিয়াছ। 
তুমি শত্ররূপাঁও বটে, মিত্ররূপাও বটে। বন্ধন-কারিনীরূপে তুমি শত্রু; 
বন্ধনমোচনকারিণীরূপে তুমি মিত্র । মহাযোগিগণ ধ্যানযোগে অন্তরেও 
তোমাকে ধরিতে পারেন না। 

ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা 

রুদ্রেক্্রাদৌ ময্যগীহাস্তি যা চ। 

সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত 

তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ 

যেখানে যে শক্তির ক্রিয়া সকলই তোমার । আমি ব্রহ্মা, আমার 
শক্তিও তোমার । রুদ্রদেবত।, ইন্দ্রদেবতা সকলের শক্তিই তোমার, 
তুমি সর্বশক্তিরূপিণী। রাম-রাবণের যুদ্ধে, রামের শক্তিও তোমার, 
রাবণের শক্তিও তোমার । আমরা কায়মনে প্রার্থনা করি, তুমি সকল 
শক্তি লইয়া শ্রীরামচন্দ্রে প্রবর্তিত হও। অর্থাৎ সমগ্র শক্তি দ্বারা 
তুমি শ্রীরামকে সাহায্য কর। জননি, ভূমি জাগরিতা হও, এই জন্ত 
বোধন করিতেছি । 
ব্রহ্মার স্তবে মহাদেবী প্রবুদ্ধা হইলেন। তিনি তখন তাহার 

বালিক৷ মস্ত ছাড়িয়া চণ্ডিকা-রূপে ব্যক্ত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, 
“মাত আমরা অকালে তোমাকে ডাকিয়াছি, রাবণবধে শ্রীরামচন্দ্রকে 
অনুগ্রহ করিবার জন্য । 'রাবণস্ত বধার্ধথায় রামস্তানুগ্রহায় চ।, 
দেবি, অগ্য হইতে আমরা তোমীকে অচ্চনা করিব, যাবৎ না! রাবণের 
বধ হয়। "রাবণস্য বধং যাবদর্যিষ্যামহে বয়ম। আমরা যে ভাবে 
বোধন করিয়া তোমার অ্নায় ব্রতী, সেই প্রকারে যুগ যুগ ধরিয়৷ 
সমস্ত নরনারী “যাবৎ সৃষ্টি; প্রবর্তৃতে' যাবৎ কাল ন্থ্টি থাকিবে, তাবং 


১১৬ চণ্তীচিন্তা 


কাল তোমার পুজা করিবে । তুমি কৃপা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বশক্তি 
দিয়া রাবণ-বাধে সহায়ক হও |” 

সগ্ভঃপ্রবুদ্ধা দেবী কহিলেন, “আমি সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের 
দিব্য ধনুর্বাণে প্রবেশ করিব। অআষ্টমীতে রামরাবণের মহাযুদ্ধ 
হইবে । অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মাথা মাটিতে লুটাইবে । 
দশমীতে গ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব করিবেন |৮ 

বোধন হইতে বিসজ্জন পধ্যন্ত সমস্ত পুজাবিধি দেবী নিজেই 
জানাইয়া দ্িলেন। রঘুনন্দন-স্মৃতিতে ছৃর্গোৎসবের ছয়টি কল্প বিধান 
আছে। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদি কল্প, ঝষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্য|দি 
কল্প, মহাষ্টম্যাদি কল্প, মহানবমী কল্প । ইহার মধ্যে বঙ্গদেশে, বিহার 
অঞ্চলে ও আসামে যষ্ঠ্যাদি কল্প প্রচলিত । 

এই কল্প অনুসারে যষ্টীর দিন সন্ধ্যাকালে বিশ্ববুক্ষের শাখায় দেবীর 
বোধন হয়। তৎপর আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। এঁদিনকার পুজা হয় 
ঘটে । পরে সপ্তমী হইতে তিন দিন মৃন্ময়ী 'প্রতিমায় পুজা । 
কৃষ্ণনবম্যাদি কল্পে ও প্রতিপদার্দি কল্পে, যথাক্রমে ভাদ্র মাসের কৃষণী- 
নবমীতে ও আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদে দেবীর বোধন হয়। প্রথম 
কল্পে পক্ষব্যাগী ও দ্বিতীয় কল্পে নবরাত্রি মায়ের অর্চনা হইয়া থাকে । 
যষ্ঠ্যাদি কল্পে চারি দিন পুজা হয়। 

মহাশক্তির আবির্ভাব শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া সীতা দেবীর 
উদ্ধার সাধন করেন। মহাঁবিপদ্‌ কাটিয়া গেল বলিয়া অষ্টমীর নাম 
হইল মহাষ্টমী। মহাসম্পদ্‌ লাভ হইল বলিয়। নবমীর নাম মহা'নবমী । 

মহাবিপত্তারকত্বাদ্‌ গীয়তেহসৌ মহাষ্টমী। 
মহাসম্পদ্দায়কত্বাৎ সা মহানবমী মতা । 


অকাল-বোধন ১১৭ 


শ্রীরামচন্দ্রের এই ছুর্গোৎসবের স্মরণেই আমাদের এই শারদীয়া 
মহাপুজা। ঘিনি পুজক তিনি স্থিত শ্রীবামের ভূমিকায় । সংসারাশ্রমী 
সাধারণ নরনারীর দারিদ্যই মহাবিপদ, এশ্বর্যাই মহাসম্পদ্‌, 
জীবনযাত্রাই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া মহাবিপদের হস্ত হইতে 
অবাহতি পাইয়া মহাসম্পদ লাভ মায়ের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে । 

“দারিদ্যহখভয়হারিণি কা তদন্ত! |” 8১৭ 

যাহারা যোগী, সাধনাই তাহাদের সমর, বিষয়বন্ধনই তাহাদের 
মহাবিপদ্‌, মুক্তিলাভই মহাসম্পদ্‌ । জগজ্জননীর অর্চনায় যে যোগী সাধক, 
সমরে জয়লাভ করেন, তাহার ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি মুক্তিস্থখে 
ডুবিয়া থাকেন । 

“ঘা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ।”৮ ৪1৯ 

যাহারা জ্ঞানমার্গের সাধক অজ্ঞানতাই তাহাদের মহাবিপদ, ব্রহ্ম- 
জ্ঞানই পরম ধন। মহাদেবীর অর্চনায় সাধনযুদ্ধে তাহারা জয়লাভ 
করেন, কারণ জগজ্জননী নিজেই মূর্ত ব্রহ্মজ্ঞানন্বরূপিণী। যাহারা 
ভক্তি-পথের উপাসক তাহারা বনবাসী রামচন্দ্ের ভূমিকায় নিরস্তুরই 
বাথিত। -তাহাদের হৃদয়ের ভক্তিরূপিণী সীতাদেবীকে চুরি করিয়া 
লইয়া গিয়াছে অপরাধরূপী রাবণ -_এই ভাবনা সর্বদাই তাহাদিগকে 
বেদনাতুর করে। যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনায় মহাপরাধরূপী 
দশাননের বধ হয় মহাষ্টমীতে, প্রেমভক্তিরূপিনী সীতার উদ্ধার হয় 
মহানবমীতে । দশমীতে এই পরম সত্যান্ুভৃতিকে হৃদয়ের গভীর 
তলদেশে চিত্তদর্পণে নিরঞ্রন করিয়া ভক্ত সাধক বিশ্বমানবকে ভাই 
বলিয়া আলিঙ্গন করেন। 

মানব-সভ্যতা আজ ভোগমুখী। ভোগপ্রবণতাই অকাল, 
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আমাদের অকাল-বোধন সফল হউক। বৃক্ষের পরিচয় ফলে, 
বিশ্বমাতার পুজার পরিচয় বিশ্বত্রাতৃত্বের প্রসারে । মহাপুজার 
আয়োজনে উৎসব-মুখর আমাদের জীবন আকাশের মত উদার 
হউক-_বাতাসের মত স্গিগ্কমধুর হউক। ও 


অহাপুজার উপচাত 


ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার যত প্রকার উপায় মানুষ 
আবিষ্কার করিয়াছে তন্মধ্যে পূজা সর্বশ্রেষ্ঠ । পুজা তন্্রশান্ত্রের এক 
অভিনব' দান। পৃথিবীর অন্য কৌন ধর্মে এই অনুষ্ঠানের অনুরূপ 
অনুষ্ঠান নাই। পুজা কথাটির ঠিক অনুবাদ অন্য ভাষায় চলে না। 
পুষ্পচন্দনাদি কতিপয় বিশিষ্ট উপচার লইয়া দেবতার সঙ্গে যে এক 
অভিনব প্রকারের ব্যবহার, তাহাই আমাদের পুজা। শ্রীভগবানের" 
সামিধ্য-লাভের ইহা এক শ্রেষ্ঠ পন্থা । 

পূর্বেও বল৷ হইয়াছে, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের 
বৈদিক উপায় হইল যজ্ঞ। পুজানুষ্ঠান হইল তন্ত্রশাস্ত্রের নিজন্ব 
সম্পদ । যুগ-যুগ ধরিয়া এই অনুষ্ঠানটিকে ভারতীয় ধর্সের প্রায় "সকল 


মহাপুজার উপচার ১১৯ 


সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন। পুজায় ছুইটি বস্তর প্রাধান্য, মন্ত্র ও 
উপচার। এই নিবন্ধে কেবলমাত্র উপ্চারের কথাই বলিব। যে 
সকল উপচার দ্বারা যেভাবে এ কার্য্যটি অনুচিত হয় তাহা সংক্ষেপে 
আলোচনা] করিব। মন্ত্ররহস্থ বা প্রয়োগবিধি বলা সম্ভব নহে । 

পূজার বাহ্য ও আন্তর ছুইটি দিকৃ। উভয়েরই মূল্য সমান। 
কাহারও কাহারও ধারণা, বাহ্য-পৃজা হইতে মানস-পুজা শ্রেষ্ঠ এবং 
নিষ্নাধিকারীই বাহাপৃজা করিবে । এই ধারণা ঠিক নহে। মূলতঃ 
বাহ্য-পৃজাই পৃজাপদবাচ্য । বাহ্য-পৃজায় অসমর্থ ব্যক্তিকেই মানসপুজা 
করিতে বলা হইয়াছে । বাহিরে পুজা ত্যাগ করিয়া অন্তরের পুজ! 
বিধি নহে। বস্তুতঃ অন্তর বাহির ছুই মিলিয়াই সমগ্র পৃজ1। 
মানবদেহের যেমন হস্ত-পদাদি অঙ্গ, প্রাণশক্তি অঙ্গী। পৃজারূপিণ" 
দেবী-দেহেরও সেইরূপ মন্ত্রেচ্চারণ-পুর্রবক উপচার সমর্পণ হইল অঙ্গ” 
অন্তরের অনুরাগ হইল অঙ্গী। এই নিবন্ধে প্রধানতঃ অঙ্গের 
কথাই বলিব । 

বহুদিন যাহার আশাপথ চাহিয়। আছি, এইরূপ কোন অতীব 
'্ীতির পাত্রঃ অথচ মর্যাদাসম্পন্ন নিতান্ত নিজজন যদি আমাদেক 
গৃহে আসিয়া উপনীত হন, তাহা হইলে আমরা তাহাকে যেভাবে 
গ্রহণ করি, সেই ভাঁবটি লইয়াই দেবতার পৃজা। উপচারসকলও 
সেই ভাব লইয়াঈ নিণীতি হইয়াছে । ঈশ্বর আমাদের কত আপন 
জন, কত প্রেমের পাত্র, অথচ তিনি কত বিরাট বস্ত। আজ তিনি 
আমাদের দুয়ারে নামিয়া আসিয়াছেন তাহার দিব্ধম হইতে। 
তাহাকে সম্মান করিতে হইবে, সংবর্ধনা করিতে হইবে, পরম যদ্দে সেবা 
করিতে হইবে । আমাদের নিজেদের যেরূপ স্নান, আহার, বিশ্রাম 
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প্রয়োজন তাহারও সেই রকমই দরকার__এই বোধে আত্মবৎ পরিচর্য্যা 
তাহাই পুজার প্রধান দিকৃ। 
সকল দেবতার পুজার অঙ্গই মূলতঃ একপ্রকার । পুজায় যদি 
হান্নান থাকে ও বলি-হোম থাকে, তাহা হইলে সেই পুজাকে 
মহাপূজা কহে। আমাদের শারদীয়া ছুর্গোৎসব একটি মহামজা। 
পুজার সময় আমরা অনেকেই পুরোহিতের উপর পুজার ভার ন্যস্ত 
করিয়া নিজেরা অন্য কাধ্যে ব্যাপূত থাকি, পুজামণ্ডপে বসিয়া 
মহাক্সান, হোমাদি দর্শন করি না। দর্শন করিলে অনুভব করিতে 
পারা যায় যে, এ সকল অনুষ্ঠান কত বিচিত্রতাময় ও গম্তীরার্থভেোতক । 
মায়ের মহাপুজার কথাই বলিব। 
পূজার উপচার সামধ্ঘ্যানুসারে পঞ্চবিধ, দশবিধ, বা বোড়শবিধ 
হঈতে পারে। মহাপুজায় ষোড়শোঁপচারই বিধি। বিভিন্ন গ্রন্থেক্ত 
নির্ঘথণ্টে উপচারগুলির নামে অল্পবিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহানিবাণ 
তন্ত্রে ঘোড়শ উপচারের নাম শিম্নরূপ 
আসনং স্বাগতং পাছ্মধ্ধ্যমাচমনীয়কম্‌। 
মধুপর্কং তথাচম্যং স্ানীয়ং বস্ত্রভুষণৈঃ ॥ 
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপে নৈবেছ্তং চন্দনং তথা । 
'দেবার্চনাসু নিদিষ্ট উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥ 
আসন, স্বাগত, পাগ্য, অর্ধ, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, 
সানীয় জল, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেছ্য ও চন্দন এই 
যোলটি পুজার উপচার । 
সর্বাগ্রে আসন প্রদান । স্বর্ণাসন, কাষ্ঠাসন, বন্ত্রাসন, কুশাসন 
_যেটি সামর্যে কুলায় তেমনি আসন দেওয়া যাইতে পারে। এ 


মহাপুজার উপচার ১২১ 


সকলের অভাবে কুশীসন অর্পণ করা! চলে । একটিমাত্র পুষ্প হাতে 
লইয়া “মা ইহাই তোমার আসন হউক” বলিয়াও অপপণ করা যায়। 
“আসনং গৃহু চাবঙ্গি” এই মর্ষে মন্ত্র আছে। মন্ত্র আসন সমর্পণ 
কত্তব্য | 

তসন প্রদান করিলেই মা বসিবেন না । “স্বাগত” জানাইতে 
হইবে । লৌ।কক নিয়মে আস্থন, এই যে আসুন, ইত্যাদি বলিবার মত 
ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রমুদ্রাসহযোগে জগজ্জননীকে যথাস্থানে 
উপবেশন করানোই স্বাগতম্‌। বীজমন্ত্রসহ স্বাগতং সুম্বাগতম্‌ ইত্যাদি 
বিনয়বাক্য উচ্চারণপুর্ববক এই কাঁধ্য করিতে হয় । 

মাতা আসন এ্রতিগ্রহ করিয়া উপবেশন করিলে তাহার শ্রীচরণ 
প্রক্গালনের জন্য জল দিতে হয়। তাহাই পাগ্ভ। পাগ্ের পর 
অর্থা। অথ্য রচনা করিতে আটটি দ্রব্যের প্রয়োজন _জল, ছুগ্ধ, 
কুশাগ্র, দরধি, অক্ষত, তিল, যব ও শ্বেতসর্ষপ | “গৃহাণাধ্যং হরপ্রিয়ে” 
ইতাদি নির্দিষ্ট মান্ত্রাচ্চারণপূবক মাতাকে তর্থ্যাপ্পণ করিতে হয়। 
অত:পর শ্রীমুখ 'পরক্ষালনের জন্যে আচমনীয় প্রদেয়। শুদ্ধ জল দ্বারাই 
আচম্নীয় দেওয়া হয়। কপুব ও সুগন্ধিপুষ্পধুক্ত জল দিবার বিধিও 
আছে। - 

মা আসিয়াছেন, সন্তানের জন্য বহু পথ অতিক্রম করিয়া, তাই 
তাহার পথশ্রান্তি অপনোদনের জন্য একটি শীতল, সুস্বাদু, পুটিকর 
পানীয় অর্পণ করিতে হইবে । এইটির শাস্ত্রীয় নাম মধুপর্ক। পরিমাণ 
মত পীচটি দ্রব্য মিশ্রণে মধুপর্ক তৈয়ারী হয় । দধি, ঘ্ৃত' জল, মধু 
ওচিনি। কোন কোন মতে নারিকেলের জলও মিশাইতে হয়। 
ইহা কা-্তপাত্রে অর্পণ করিতে হয়। মধুপর্ক সৌখা, ভোগ, পুষ্টি ও 


১২২ চণ্তীচিন্তা 


তু্ি প্রদায়ক। মধুপর্ক . অর্পণের পর মুখ ধোবার পুনরাচমনীয় দেওয়া 
বিধি। মায়ের ক্লান্তি দূর হইলে ন্গ্যনীয় দ্বারা স্নান করাইতে হয়। 
মহাষ্টমীতে মায়ের যে স্নান তাহাকে মহাস্সীন বলা হয়। 'প্রথমে তৈল- 
হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা অভ্যঙ্গ ও পঞ্চশন্তচূর্ণ দ্বারা গাতরমার্জন 
করণীয় । অতঃপর নানাবিধ জলের দ্বারা স্নান করাইতে হয় । তেত্রিশ 
প্রকার জলের মধ্যে কতিপয় নাম করা যাইতেছে। 

শুদ্ধজল, গঙ্গাজল, সুগন্ধজল, শীতলজল, ঈষছুঞ্চজল, কুশযুক্তজল, 
স্বর্জল, রজতজল, মুক্তীজল, নারিকেলজল, তিলযুক্ত জল, সবেবীষধি- 
জল, মহৌবধিজল, অগুরুজল, পুষ্পযুক্ত জল, শিশিরের জল, বৃষ্টির 
জল, চন্দনজল, শর্করাযুক্ত জল, পুক্ষরিণীর জল, সহত্রধারাজল। ইহা! 
ছাড়া পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চশস্ত ও অষ্টবিধ মৃত্তিকাযুক্ত জল ও 
বিষুতৈল প্রভৃতি মায়ের মহান্সানে অপিত হয়। সব্বশেষে অষ্ট কললী 
জলে স্নান করানো হয়। এই স্নান করান দেবতাগণ আকাশ-গঙ্গার 
জলে, মরুদ্গণ বৃষ্টির জলে, বিষ্ভাধরগণ নদীর জলে, লোকপালগণ 
সমুদ্রের জলে, নাগগণ পদ্মরেগুজলে, পব্বতগণ নিঝ্রের জলে, 
সপ্তব্িগণ সববতীর্ঘ জলে ও অষ্টবন্থু চন্দনবাসিত জলে । 

এই মহান্ান কালে অষ্টবিধ বাদ্য বাজিবে, অষ্টবিধ রাগিণী গীত 
হইবে। এই সকল বাদ্য ও রাগরাগিণীর নামও শাস্ত্রে লিখিত আছে। 
মন্ত্র উচ্চারণপুর্বক এ সকল দ্রব্যাদি দ্বারা মাতাকে স্নান করাইতে হয়। 
প্রতোকটি বস্তু দ্বারা স্ান করাইবার মন্ত্র পূথক্‌। অষ্টু কলসী জলে 
ন্নের আটটি মন্ত্র পৃথক্‌ ও বিশেষ প্রাণস্পর্শী । মনে হয় অনন্তর 
বিশ্বের সকলে মিলিয়া জগন্মীতার মহা-অভিষেক করিতেছেন । 

স্নানের পর জননীকে পরিধেয় বস্ত্র অর্পণ করিতে হয়। তাহার 


মহাপৃজার উপচার ১২৩ 


সন্তান সাধ্যানুসারে মাকে কার্পাস বস্ত্র বা কৌষেয় বন্ত্র বা আরও 
মূল্যবান্‌ বস্ত্র অর্পণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণপুর্ববক প্রার্থনা করিয়া মাকে 
বস্ত্র নিবেদন করিতে হয়। জননী বসন গ্রহণ করিলে ভূষণ দিয়! 
তাহাকে সাজাইতে হয় । মায়ের নয়টি অঙ্গে আভরণ দিতে হয়_- 
চরণ কটি, বক্ষ, হস্ত, ক, নাসিকা, কর্ণ, সীমন্ত ও মস্তক। নূপুর 
হইতে আরম্ভ করিয়া মুকুট পর্যন্ত ভক্ত সামথ্যানুযায়ী মাতৃ-অঙ্গ 
আভরণযুক্ত করেন। অক্ষম হইলে মানসে এরপ স্থসজ্জিত! জননীকে 
দর্শন করেন । 

স্নানাস্তে জননীকে অঙ্গলেপনের জন্য অগুরু-চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য 
অপণ করিতে হয়। তার পর চন্দনযুক্ত পুষ্প মায়ের পাদপদ্মে দিতে 
হয়। ইহাই পুজার প্রধান অঙ্গ। শগীতাতেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
অজ্ঞুনকে, _পত্র-পুষ্পফল-জল ভক্তিপুর্বক আমাকে দিলে, আমি 
তাহা গ্রহণ করি। মায়ের পুজায় বিশ্বপত্র ও জবা-পুষ্পাদি সবরশ্রেষ্ট । 
ত৷ ছাড়া মা নাগকেশর, বকুল, কুন্দঃ করবী, আকন্দ, শ্বেতপদ্ম, রক্তুপদ্ধ 
প্রভৃতি ফুল ভালবাসেন । শ্বেত ও রক্ত-চন্দনযুক্ত পত্রপুষ্প মান্ত্রা 
চ্চারণপুর্বক মায়ের পায়ে দিতে হয়। তৎসহ ভক্তি ও অন্ুরাগযুক্ত- 
আপনার হৃদয়পদ্মও এ শ্রীচরণপদ্মে অপৃণ করিতে হয়। অনন্তর 
ধুপ ও দীপ। ধৃপ শবেের নির্বচন আচাধ্যেরা! কহেন_ অশেষ দৌষ 
ধৃত অর্থাৎ বিনাশ করে এবং পরমানন্দ প্রদান করে, এই হেতু 
ধূপ নাম সাথক। ধুপের ধুম আরামদায়ক হইবে । কখনও এমন 
হইবে না যাহাতে মায়ের চক্ষের জ্বালা হইতে পারে, “নাসাক্ষিরন্তর- 
নুখদ” হইবে। খুব তাপও হইবে না, “নিস্তাপ” হইবে । যড়জ 
ধূপ, ষোড়শাঙ্গ ধৃপ ইত্যাদি বহুবিধ ধৃপ-প্রস্ত্রত-প্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ॥ 


১২৪ চণ্তীচিন্তা 


সাধারণতঃ পৃপে গুগুল, চন্দনের গুড়া প্রভৃতি থাকা বাঞ্নীয়। 
মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববক মাকে ধৃপ-ধূম অর্পণ করিতে হয়। তৈল বা ঘ্বৃতযুক্ত 
দীপদান প্রশস্ত। প্রাণীর অঙ্গজাত দ্রব্যে দীপদান নিষিদ্ধ। দীপটি 
হইবে নেত্রের আনন্দদায়ক । দীপে খুব তাপ হইবে না 
€দূরতাপবিবজ্জিত ), দীপ শবশূন্য ও ধুমশুনা হইবে। পলিতা খুব 
সরু বা খুব মোটা হইবে না। দীপটি কিছু উচ্চস্থানে রহিবে ষেন 
বহ্থমতীর অঙ্গে তাপ না লাগে। 

মাতঃ তোমার জ্যোতিই অগ্নিকে তেজন্ী করিয়াছে, তোমার 
জ্যোতিতেই স্ুধ্য চন্দ্র জ্যোতি্মান্‌। তবু মা, তোমাকে এই ক্ষুদ্র দীপ 
দিতেছি গ্রহণ কর। “ও অগ্নিজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ম'কে দীপ দিতে 
হয়। তৎসহ নিজ ক্ষুদ্র জীবনদীপটিও এ ভাবে স্নেহমর করিয়া অর্পণ 
করিতে হয় 

পুজার ভোগের নম নৈবে্ধ। মা এখন আহার করিবেন! 
ভক্তের নিজের যাহ প্রিয়, তাহাই সে মাকে দিবে। মনঃপ্রিয়ঞ্চ 
নৈবেছ্ঘম্ঠ। বালকের প্রিয় দ্রব্যাদি মা ভালবাসেন। 'শ্রীণাং 
প্লীতিকরম্” দ্রব্যাদি মায়ের প্রীতিপ্রদ। শাস্তে নৈবেছের উপকরণের 
যে কত বর্ণনা তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কালিকা-পুরাণে 
উপকরণের বিস্তৃত নির্ঘণ্ট আছে । 

ঘবতযুক্ত শালিধানের অন্ন, মার, মুদগ, তিল, পরমান্ন, পিষ্টক, কৃশর 
€ খিচুড়ি ). মোদক, পুথুক ( চিড়া ), পানা (মুড়কী ) দ্রাক্ষা, পনস; 
খর্জুর, শ্রীফল, ব্রাহ্গী, কলমী, পুনননবা প্রভৃতি শাঁক, দধি, ছুগ্ধ, ঘ্ৃত, 
নবনী, শর্করা, মধু ইত্যাদি সন্তান যাহ! মাকে ভক্তি করিয়া! দিবেন 
মা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন। কোন দ্রব্য ভক্তের মাকে দিতে 


মহাপৃজার উপচার ১২৫ 


ইচ্ছা» কিন্তু তাহা ছুর্লভ। তখন “তৎ কল্পনীয়ং মনসা” উহা মনে মনে 
'ভাঁবনা করিয়া দিবে । নিতান্ত দীন-দরিদ্র সন্তান, মাকে কিছুই দিবার 
মত নাই তার ঘরে, সেকি করিবে? মনে মনে ধ্যান করিয়া সব্ববিধ 
দ্রব্য কল্পনা করিয়া নৈবেগ্ধ সাজাইবে, করুণাময়ী মা তাহাই সাদারে 
গ্রহণ কধিবেন। 

মা ভোগ গ্রহণ করিলে ভক্ত শ্রীচরণ বন্দনা করেন । এই বন্দনাটি 
অতি মূল্যবান। আচাষ্যেরা বলেন, সকল দ্রবা দিয়াও যদি প্রণতিটি 
ভক্তিপূর্ণ না হয় তবে সকলই বিফল হয়। কিছু না দিয়াও কেবলমাত্র 
ভক্তিপূর্ণ একটি নমস্কারে পুজা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। “একটি 
নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, আমার সকল দেহ লুটিয়ে পড়,ক 
তোমা চরণ'পরে ॥৮ গীতায় শ্রীভগবান্‌ অজ্জনকে কহিয়াছেন “মাং 
*মক্ষুরু' | আমরাও মাকে নিমন্তন্তৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নম, 
শত-সহজ্র প্রণতি জানাই । দেহ, মন, প্রাণ; বুদ্ধি সব এক করিয়া 
সমস্ত সত্তাটাকে মায়ের পায়ে ফেলিয়া দেওয়াই হইল শ্রেষ্ঠ প্রণম! 
বন্দনাই ষোড়শ উপচারের শেষ উপচার | 

পুর্বে বলা হইয়াছে ষে, ষোড়/শাপচারে পুজা, মহাক্নান সঙ্গে যদি 
বলি ও হোম থাকে, তাহা হইলেই এ পুজা মহা'পুজা হয়। পুজা «ও 
মহাস্সানের কথা বলা হইল। বলি ও হোম সম্বন্ধে ছুটি কথা মাত্র 
নলিব। “বলি শব্দের অর্থ হইল উপহার । মায়ের ভ্রীকরে কিছু 
উপহার দিতে হইবে। স্ুরথ রাজা “নিজগাত্রাস্থগুক্ষিতং” দ্রব্যাদি 
দিয়াছেন । নিজ গায়ের রক্তমাখ! দ্রব্যাদি । আমরা কথায় বলি 
'গীয়ের রক্ত” অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, বহু কষ্টাজিত বন্ত মাকে 
দিতে হয়। 


১২৬ চণ্ডীচিন্ত। 


যাহারা রাজসিক বা তামসিক পুজা করেন, তাহারা বলির দ্রব্য 
বলিতে বুঝেন একটি নিরীহ চতুষ্পদ প্রাণী । যাহারা সাত্বিক তাহারাও 
একটি চতুষ্পদ প্রাণী আনেন-_-এঁ প্রাণীটির পা হইল মন+ বুদ্ধি, 
চিত্ত ও অহংকার । এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট নিজ অন্তঃকরণটি তাহারা মাকে 
দিয়! দেন। ভক্ত সাধকের গান আছে। 

ধর্্াধন্্ম হাটা অজা তুচ্ছ খোটায় বেঁধে থুবি, 
যদি না মানে নিষেধ 
তবে জ্ঞান-খড়গে বলি দিবি ॥ 

হোম বৈদিক বিধি। মহাপুজায় বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধির একাত্মতা 
হইয়। গিয়াছে । অগ্নিমুখে সকল দেবতার উদ্দেশে আহাধ্য অর্পণ 
করিতে হয়। এই অর্পণটি পূর্ণ হয়, যখন সাধকের ভাবনায় গীতার 
বাণী সজীব হইয়া উঠে । 

্রন্মাপণং ব্রন্মহবিত্রন্ষাগ্রৌ বুহ্ষণা হুতম্‌। 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্্মসমাধিনা ॥ ৪1২৪ 

অর্পণ ব্রহ্ম, ঘ্ৃতাগ্নি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম” ধিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, 
এইরূপ জ্ঞানে ব্রক্মগরূপ কর্মে, একাগ্রচিস্ত পুরুষ ত্রহ্মই প্রাপ্ত হন। 
ত্হ্মময়ী মাই সব। হোমের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাতৃময়। মায়ের 
স্নেহের অনলে সাধকের জীবনাহুতি হইলেই হোমাঙ্গ পূর্ণ হয়। মায়ের 
সন্তানের সেবায় জীবনকে নিঃশেবে সমর্পণ করিয়া হোমাঙ্গ সার্থকতা 
প্রাপ্ত হয়। 

জগজ্জননীতে মাতৃভাব ও মায়ের সকল সম্ভানে ভ্রাতৃভাবের বিকাশে 
আমাদের মহাপুজা৷ জীবন্ত হইয়া উঠুক । 


বরদাতী 
তুর্গা-সগুশভী-চীগ্রন্ছে মেধ! ও স্ুরথ-সমাধি সংবাদ 


অনেক শাস্ত্গ্রন্থই অনুরূপ সংবাদ ব। বন্ত1 শ্রোতার কথোপকথনরূপে 
প্রকটিত আছেন। গীতা, কুষ্ণর্জন-সংবাদ । ভাগবত, শুক-পরীক্ষিৎ- 
সংবাদ। মহাভারত, বৈশম্পায়ন-জনমমজয়-সংবাদ । এই সংবাদের 
পরে মাবার সংবাদ থাকে । যেমন গীতা কৃষ্ণীজ্জনের আলোচনা, 
তাহাই পুনরায় সগ্ভয় ও ধৃতরাষ্ট্রসংবাদ, তাহাই পুনরায় বৈশম্পায়ন- 
জনমেজয়-সংবাদ । ইহাকে গীতার ষট্সংবাদ বলে। চণ্ডীরও ষফট্‌সংবাদ 
আছে। স্থরথ-সমাধি মেধা মুনির কাছে যাহা শ্রবণ করেন সেই কথ 
মার্কগ্ডেয় মুনি ভাগুরি মুনিকে ( মতান্তরে ক্রৌষ্টুকি ) বলেন। তার পর 
সেই কথাই আবার পক্ষিরূগী মুনিপুত্রগণ জৈমিনিকে - কহিয়াছেন। ইহা 
চণ্ডীর ষ-সংবাদ । 

চণ্তীর মুখ্য তত্তববিষয়টির মেধা মুনি বক্তা, স্থরথ ও সমাধি শ্রোতা । 
গীতা, ভাগবত, মহাভারত সর্বত্রই কিন্তু একজন শ্রোতা-_-যথাক্রমে 
অর্জুন, পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় । চণ্ডীর শ্রোতা ছুই জন। ছুই জন 
মুখা শ্রোতার শাস্ত্রীয় প্রয়োজনীয়তা কি, গ্রন্থের শেষ ( ত্রয়োদশ ) 
অধ্য'য়টি পর্যন্ত না পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। 

চণ্তীর মহিম। কীর্তন করিয়। খধিবর সুরথ-সমাধিকে মায়ের আরাধনা 
করিতে নির্দেশ দ্রিলেন। তাহারা নিজেরা মৃত্তি তৈয়ারী করিয়া তিন 
বংসর কাল কঠোর সাধন করিলেন। পুজায় জননী প্রত্যক্ষ হইয়া] 
বলিলেন, তোমরা বর প্রার্থনা কর। 


১২৮" চণ্তীচিন্তা 


পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্গং প্রাহ চণ্তিকা। 
যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়! ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন । 
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ.।| 
যাহ! প্রার্থনা কর আমার কাছে পাইবে । আমি তোমাদের গ্রাতি 
পরিতুষ্টা হইয়াছি । খন রাজা বর কামনা করিলেন__ 
ততো বাব্র নুপো ধাজ্যমবিভংশ্যন্যজন্মনি | 
আত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশক্রবলং বলৎ || 
অবিভ্রংশী অর্থ।ৎ বিভ্রংশরহিত নিক্চণ্ক। আমি এমন র'জ্য 
কামনা করি যাহা কেঠ কখনও কাড়িয়া লইতে লা পারে । এইরূপ 
রজ্য আমি পরজন্মে কামনা করি । আর এই জন্মে চাই স্বীয় 
রাজ্য যাহা হারাইয়াছি। সেই হৃতরাজা যেন নিজ বলে শক্র নাশ 
করিয়া লাভ করি। ক্ষত্রিয়োচিত পরাক্রমে শক্রগণকে পদানত কারয়। 
নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তি কামনা করি। উহকালে জৃতরাজ্য 
পুনরুদ্ধারের শক্তি ও পরকাঁলে অবিভ্রশী রাজ্যে ব্ব্গলাভ, এই রাজার 
যাশ্রগ । 
জগঞ্জননী বলিলেন__ 
বলৈরহোভিহু'পতে স্বরাজ্যং 'প্রাঞ্দাতে ভবান্‌ ॥। 
হত্ব! বিপুনস্থলিতং তব তত্র ভবিষ্যাতি | 
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ বিবন্বতঃ ॥| 
সাবরিকো নাম মনুর্ভবান্‌ ভূবি ভবিষ্যুতি ॥ 
( চণ্তী ১৩।:১৯-১২) 
অর্থাৎ, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি শক্র বিনাশ করিয়া নিজ 
রাজ্য লাভ করিবে। আর পরজন্মে কূর্য্যদেব হইতে পুনর্ববার জন্ম 


বরদাত্রী ১২৯ 


লাভ করিয়৷ তুমি পৃথিবীতে সাবণি মনু হইবে। সেই রাঁজ্য আর 
কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। সাবনি মন্বস্তরে তুমি হইবে 
মন্বম্তরাধিপ । সমাধি বৈশ্য বর চাহিলেন-_ 
সোহপি বৈশ্যস্ততে। জ্ঞানং বত্রে নিকিবপ্রমানসঃ | 
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচাতিকারকম্‌ ॥ ১৩1১৭ 
বৈশ্য চাহিলন জ্ঞান। পজ্ানং বত্রে।” যেরূপ জ্ঞান দ্বারা 
আত্মসাক্ষাৎকার হয় সেইরূপ জ্ঞান। বৈশ্যব.রর ভাষায় বলি, মম? 
এবং 'অহংআমার ও আমি এই যে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি--এই 
আমার স্ত্রী, এই আমার সাধেব দেহ, এই যে মিথ্যা অভিমান, তাহার 
বিচ্যুতি বিশেষভাবে ঘটাইবার কারক যেজ্গান- দেহ-দৈহিক-ভে1গাসন্তি- 
নাশকারী যে জ্ঞান, তাহাই কামনা করিলেন । 
রাজার মত ভোগমুখ না চাহিয়া বৈশ্তবর এইরূপ জ্ঞান চাহিলেন 
কেন? তাহার কারণ খধিবর বলিয়াছেন, বৈশ্যবর্ষের ছুইটি বিশেষণ 
দিয়া নিধিবগ্মানস" এবং “প্রাজ্ঞ । ৃ 
নিধিবঞ্ অর্থ বিরক্ত | বিষয়-স্ুখে বিরক্ত হইয়াছে মন যাহার সেই 
নিধিবঞ্মূনা । সমাধি বৈশ্ঠের অন্তঃকরণে ইক্ড্রিয়গ্রাহ বৈষয়িক সুখে 
বিরক্তি জাগিয়াছে । কেন জাগিল, তাহার কারণ, তিনি প্রাজ্ঞ অর্থাৎ 
সারাসার-বিবেকবান্‌। চণ্ডীমাহী ত্য শ্রণ-ফলে তাহার চিত্তে কোন্টি 
সার বস্তু, কোন্টি অসার বস্ত এই অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছে । বিবেকবান্‌ 
বাক্তিই প্রাজ্ঞ, প্রকৃষ্টজ্ঞানশালী। বৈশ্ঠাবরকে বর দিতে দিতে 
মাতা বলিলেন__ 
বৈশ্যাবধ্য তয়া যশ্চ বরোহস্মন্তোইভিবাঞ্থিতঃ। 
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধযে তব জ্ঞানং ভবিষ্যুতি ॥ 


১৩০ চণ্তীচিন্ত। 


হে বৈশ্ববর! তুমি আমার নিকট যে বর পাইতে অভিলাষ 
করিয়াছ তাহাই দিব । সম্যক্‌ সিদ্ধি অর্থাৎ পরাধুক্তির জন্য প্রয়োজন 
যে জ্ভানের, সেই জ্ঞান তোমার লাভ হইবে । পরামুক্তির জন্য প্রয়োজন 
্রহ্মজ্ঞানের । সমাধি সেই জ্ঞান লাভ করিলেন। 
ইহাতে স্পষ্ট হইল যে, মহামায়া সুখদা ও মোক্ষদা, এই ছুই-ই 
ব্টেন। ছুই জন শ্রোতার চণ্তী-শ্রবণের রহস্য ব্ক্ত হইল | বিষয়স্ুখ 
ও মোক্ষস্ুখ ছাড়া! আরও একটি পরম সম্পদ্‌ মহাশক্তি প্রদান করিতে 
পারেন। সেটি দান করেন অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ারূপে । সেই 
দেয় সম্পদ্টি হইল শ্রীকৃষ্চরণে প্রেমভক্তি । ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
শ্রীবুন্দাবনে | 
বুন্দাবনের গোগীগণ শ্্রীকষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য 
যোগমায়া দেবীর পুত করিয়াছিলেন । 
হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দ ব্রজকুমারিকাঃ। 
চেরত্হৃবিষ্যং ভূপ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্‌ ॥ 
হেমন্ত খতুর প্রথম মাঁসে নন্দব্রজবাসিনী গোপবালাগণ হবিন্যান 
ভোজনাদি নিয়মপালনপুর্বক কাত্যায়নীব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
তাহারা কি মন্ত্রে নিত্য পুজা করিতেন তাহা শ্রীভাগবত উল্লেখ 
করিয়াছেন-_ 
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি | 
নন্দগোপত্তং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ 
হে দেবি কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগশক্তি-শালিনি, হে 
সমগ্র লীলার অধীশ্বরি, আপনি নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি করিয়া 
দিন। আপনাকে প্রণাম । | 


বরদাত্রী ১৩৯ 


এই মন্ত্র জপ করিয়৷ তাহারা যোগমায়া দেবীর অচ্চনা করিয়াছিলেন 
মাস ভরিয়া । এই অর্চনা তাহাদের গভীর কৃষ্ণ প্রেমের পরিচায়ক। 
এই প্রেমবলে ও যোগমায়! দেবীর অশেষ করুণাবলে তাহার! শ্রীকৃষ্ণের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং জগৎপতিকে তাহারা প্রাণপতিরূপে 
আপন জন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। 

মহামায়া কেবল ভোগন্ুখ ও মোক্ষ-ম্বখের দাত্রী নহেন, 
শ্রীহরিচরণ-কমলে প্রেমভক্তিধনেরও তিনি প্রদাত্রী। যে স্বরূপে এই 
প্রেমভক্তিধন দান করেন, শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় সে রূপে প্রীবুন্দাবনে নন্দপত্তী 
যাশাদার গৃহ প্রকটিতা হইয়াছিলেন। তাহার এই অআবতাবের তথ্য 
মূল চণ্তী-গ্রন্থেই উক্ত আছে । 

“নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্সম্তুবা |” 

এই শ্বরূপকে শ্রীমদ্তাগবত “একানংশা” কিষ্জানুজা” প্রভৃতি নানা 
পরিচায়ে প্রকাশ করিয়াছেন । আ্ীবিশ্বনাথ চক্রবত্তা বলেন, ইনি 
অন্তরঙ্গা শত্তি- চিচ্ছক্তিবৃত্তিস্বরূপতভভূত। | যে শক্তি দেহাভিমানী জীবকে 
আবরণ করেন সেই বহিরঙ্গা শক্তি ইনি নহেন । কঝ্রাকৃষ্দাস কনিরাজ 
গোস্বামীর ভাষায় 


যোঁগমায়। চিচ্ছক্তি বিশুদ্ব-সত্বপরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে ৷ 
এই বূপ-রতন, ভক্তগণের গুঢধন, 


প্রকট কৈল! নিত্যলীলা হৈতে ॥ 
নিত্যলোক হইতে লীলাকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইতে ইনি মহা- 
সামর্ঘ্যশালিনী । এই স্বরূপে তিনি ভক্তিদাত্রী ৷ 
দেবগণ স্তবে মাকে “সর্ধস্থার্তিহরে” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 


১৩২ চণ্তীচিন্তা 


সকলের সকল প্রকার 'আত্তিকে তিনি হরণ করিয়া থাকেন। যিনি 
ভোগী তার অন্তরে নিয়ত ভোগকামনা। ভোগ্য বস্তু পাইবার জন্য 
তার আত্তি_মাতা এই আত্তি হরণ করেন। যিনি যোগী তিনি মুক্তি 
কামনা করেন। মুক্তি না পাওয়ার জন্য তাহার অন্তরে আন্তি 
জাগে। জগজ্জননী সেই আতন্তিকে দূর করেন। যাহারা সত্য সত্যই 
ভোগ বা যুক্তি কিছুই চান না, তাহারা শুদ্ধ ভক্তি-যোগী । তাহারা 
কেবল চাঁন, শ্রীকৃষ্চরণে নির্মল শুদ্ধা ভক্তি । ইহ! পাওয়ার জন্য 
অপ্রাপ্তিজনিত আতন্তি তাহাদের অন্তরে জাগিয়া থাকে । বিশ্বকবির 
ভাঁষায়-_ 
যেন, তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা বয় মনে । 
যেন, ভূলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥ 
এই আত্তি দূর করিয়৷ মহাদেবী তাহাদের হৃদয়ে সুছূর্লভ প্রেমভক্তি 
মহাসম্পদ্‌ দান করিয়া থাকেন। শ্রীত্রীপ্রভূ জগদন্ধুন্ন্দর মা কালীর 
কাছে প্রার্থনায় বলিয়াছেন-__- 
এস হে ওহে পাগল। কালি 
লয়ে প্রেমের ডালি । 
তুমি ব্রহ্মা বিষুণ মহেশ্বর হে 
তুমি গণপতি অংশুমালী ॥ 
আগ্ঠা-স্তবেও দেখা যায়-_ 
সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষুভক্তি-প্রদায়িনী | 
সর্ববান্তিহারিণী সর্ববিধ বরদাত্রী হরিকপারূপিণী জগজ্জননী 
মহাদেবী জয়যুক্তা হউন। মাতৃকরুণার প্লাবনে বিশ্বচরাচর ধন্য হউক, 
আমরা তাহার পাদপদ্ধে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানাই। 


বরদাত্রী ১৩৩ 


শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে । 
সর্ধবস্তাপ্তিহরে দেবি নারায়ুণি নামোইস্ত তে | 


প্রন্তানত্রয় ও দেবীমাহ,তাট 


প্রস্থানত্রয় বলিতে বেদ, বেদান্ত ও গীতাকে বুঝায়। বস্ততঃ 
বেদ, বেদান্ত, গীতাই মুখ্যশান্ত্র । অন্যান্য শাস্ত্র, ইহাতে প্রকাশিত 
সত্যেরই বিভিন্নমুখা অভিব্যক্তি । বেদ, বেদাস্ত ও গীতাঁতেও 
মূলতঃ একটি তত্বেরই ত্রিমুখা বিকাশ । বেদকে বলে শ্রুতি-প্রস্থান__ 
ইহা অনাদি-সতা। কেহ নিশ্দাণ করে নাই, গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় 
অনাদিকাল ধরিয়া শ্রুত হইয়া আসিতেছে । ইহা অনস্ত জ্ঞানের 
ভাগার। 

গীতাকে বলে স্বৃতি-প্রস্থান। শ্রুতির সত্যই মানবীয় জীবন- 
স্মৃতির মধ্যে, লৌকিক ইতিহাসের মধ্যে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের মধ্যে, 
শ্রীকৃষ্ণার্জন সংবাদের মাধ্যমে প্রকটিত হইয়ছে স্মৃতি-প্রস্থান গীতা- 
গ্রন্থে । বেদান্তশবত্রকে বলে ন্যায়-প্রস্থান। শ্রুতি ও স্মৃতির সত্যই 
ইহাতে ন্যায়ানুমে'দিত ভাবে বাঁদ, বিচার ও তর্কের মাধ্যমে স্ুসিদ্ধান্ত- 
রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে । যাহা শ্রত হইয়া আসিতেছে খধিগুরু- 
পরম্পরায়, দৃষ্ট হইয়াছে কুরুপাগ্বের যুদ্ধের মধ্যস্থলে, তাহাই পুনরাধ় 


১৩৪ চণ্ডীচিন্তা 


যুক্তিমুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বেদান্তদর্শনে । এই প্রস্থানতয়ের সঙ্গে 
দেবীমাহা তথ্য শ্রীপ্রীচণ্ডী গ্রন্থের সম্বন্ধ কি, তাহাই এই নিবন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচ্য । 

প্রস্থানত্রয় জ্ঞানশাস্ত্র ৷ চণ্ডী বিজ্ঞানশাস্ত্র ৷ জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিরোধিতা 
নাই । একই সত্যানুসন্ধিংসা ও একবাক্যতা আছে । 

জ্ঞানশাস্ত্রে নিম্নল সত্য (001 (10110), বিজ্ঞান্শান্ত্রে প্রযুক্ত সত্য 
(810701160 (0011) | জ্ঞানের দ্বারা আনীত সত্য, বিজ্ঞান পরীক্ষা 
নিরীক্ষা দ্বারা স্থাপন করে । বেদাদি শাস্ত্রের মহাসত্য, চণ্তী আধ্যাত্মিক 
পরীক্ষা অর্থাৎ সাধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ । বেদ, গীতার মন্ত্র ও 
বেদান্তের স্তর, চণ্তীতে মৃক্তি ধারণ করিয়ান্ছ। 

বেদের একটি বিখাত সুক্তের প্রকট প্রাতমা দেবী ছুর্গা, একঘ] 
পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে । তাম্তণ ঝধির কন্যা বাগবদেবী যে মন্ত্রের দশন 
করিয়। ব্রহ্মবাদিনী ঝষি হইয়াছেন পেই দেবীন্থৃক্তের 'উজ্জ্বল বিগ্রহই 
প্রীপ্রীমহাদেবী চণ্ডিকা। নেবীন্ুক্ত ও সপ্তশতী পাঠ করিলেই উহ 
হৃদয়ঙগম হয়। দেবীন্ুক্ত-মধ্যেই চগণ্তীর বীজ নিহিত আছে। এই 
জন্যই দেবী-মাহাত্ম্য পাঠের পুরে দেবীস্ুক্ত পাঠ করিতে হয়। কেহ 
কেহ বলেন, দেবীন্তক্ত পরে পাঠ্য | ম্বুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীন্বপ্ত 
জপ করিয়াই মায়ের অগ্চনা করিয়াছিলেন । ইহাতে দেবী প্রত্যক্ষ 
হইয়াছিলেন। দেবীসুক্তে যিনি মন্ত্রূপা, দেবীমাহাত্যে তিনি বিগ্রহরূপা । 
ইহা দ্বারা বেদ ও চণ্তীর একাত্মত। প্রতিপন্ন হয়। ছান্দোগা উপনিধা,দ 
উক্ত হইয়াছে-_ 

সদেব সোম্যেদমগ্র আসী 
দেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌।  ৬1২1১। 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ময ১৩৫ 


ব্রহ্ম বস্ত আদিতে এক এবং অদ্ভিতীয় ছিলেন। পরবস্তাঁ তৃতীয় মন্ত্রে 
বলা হইয়াছে__ 
তদৈক্ষত বনু স্তাং প্রজায়েয়েতি | ৬1২1৩ 

আমি বহু হইয়া প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, এইরূপ ইচ্ছা করিলেন 
ব্রহ্ম । এক বস্তু, বহু হইলেন। কিরূপে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল তাহা! 
শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি স্পষ্টতর করিয়া কহিয়াছেন-_ 

য একোহবণো বহুধা শক্তিযোগাৎ। 91১। 
তিনি এক, “শক্তিযোগে” বহুরূপ হইয়াছেন । শ্বেতাশ্বতর পরবর্তী ৬।৮ 
মন্ত্রে কহিয়াছেন__ 
পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে, 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥| 

স্থতরাং শক্তি দ্বারাই যে তিনি বহুরূপ হইয়াছেন ইহা শ্রুতিতে 
সুস্পষ্ট । এই পরাশক্তি পরত্রন্মের স্বাভাবিকী শক্তি। ইহা দ্বারা বুঝ! 
গেল যে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। যে-শক্তি আগন্তক তাহ 
উপাধিক অর্থ।ৎ ভেদবিশিষ্ট। যে-শক্তি স্বাভাবিক তাহা স্বরূপভূত, 
অভিন্ন। যেমন ধুমযুক্ত অগ্নি ও দাহিকাশক্তিযুক্ত অগ্নি । ধূমযুক্ততা 
অগ্নির আগন্তক বা ওপাধিক বৈশিষ্ট্য । ইন্ধনের' আর্রতারপ উপাধি 
থাকিলেই অগ্নির ধুমযুক্ততা। ইন্ধনের আর্দ্রতা না থাকিলে-__একটা 
লাল তপ্ত লৌহদণ্ডে ধূমের অভাব। ইহাতে বুঝা গেল ধুমযুক্ততা। 
অগ্নির আগন্তক ধর্ম । অতএব উহা! অগ্নি হইতে পৃথক্‌। যদিও অগ্নি 
ছাড়া ধূম থাকিতে পারে না, তবু ধূম ছাড়া অগ্নি থাকিতে পারে । 

আর দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বাভাবিক ধন্ম, দাহনকাধ্য ছাড় অগ্নির 
স্থিতির সম্ভাবনা নাই। দাহ্য ফুরাইয়া গেলে অগ্নি বসিয়া থাকিবে না, 


১৩৬ চণ্তীচিন্তা 


অমনি চলিয়া যাইবে । সুতরাং দহন-শক্তি আর অগ্নি অভিন্ন। 
যে শক্তিযোগে ব্রহ্ম বহু হন_উহা পরাশক্তি ও স্বাভাবিকী শক্তি-_ 
উহা যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই বলা হইল। এই শক্তি দেবী- 
মাহাজ্মো প্রতিবিশ্বিতা মহাশক্তি ছুর্গী। স্থতরাং বেদের ব্রন্মতত্বে ও 
চণ্ডীর হুর্গাতত্বে ভেদের অবকাশ নাই। স্থষ্টির বৈচিন্াকারিণী এই 
মহাশক্তি, প্রধানত: বল ও ক্রিয়ারূপা । 

কঠ-শ্রুতিতে উমা হৈমবতীবে ব্রন্মজ্ঞানত্বরূপিনী বলা হইয়াছে । 
স্ৃতরাং জ্ঞানবল-ক্রিয়। 'এই ভ্রিবিধ শক্তির অখণ্ড স্বরূপতাই মহাশক্তি, 
ইহা স্থির হইল | 

ধগেদের দশম মণ্ডলের বিখ্যাত মন্ত্র 

একং সদ্দিপ্রা বহুধা বদস্তি 
অগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ | ১০।১৬৪।৪৬ 

“সদ্বন্ত” একটিই । বিপ্রগণ সেই এক অদ্বিতীয় বপ্তকে 
অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বু নামে অভিহিত করিয়া 
থাকেন। 

ঝথেদের ন্ূর্য অগ্নি সোম, পুর।ণের ব্রহ্মা বিষ্ণ শিব এই সকল 
পুথক্‌ পুথক্‌ সন্তাবিশিষ্ট দেবগণের নাম নহে। ইহারা একই পরম 
সত্য বস্ত্র বিভিন্ন অভিধা মাত্র । পর্মবস্তর জ্ঞানশক্তিব নাম ম্র্যা। 
তাহার ইচ্ছা-শক্তির নাম অগ্নি। উহার অনুভূতি-শক্তির নাম সোম । 
একই পরাৎপর বস্তর স্যট্রি-শক্তির নাম ব্রহ্মা, পালনী-শক্তির নাম 
বিষু, অমঙ্গল-নাশক পরম মঙ্গলশক্তির নাম শিব। এই বৈদিক 
মন্ত্রের মৃগ্তি প্রকাশিত হইয়াছে দেবী মাহাত্মোর মহাদেবীর শ্রীমৃত্তি 
খানিতে । মীয়ের বদনখানি শম্ভু, বাহুসমূহ বিষণ, চরণযুগল ব্রহ্মা । 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য ১৩৭ 


মহাদেবীর পাদপদ্ম, করপদ্ম ও বদনপন্মের দিকে দৃষ্টি করিলেই ত্রন্ধা, 
বিষু মহেশ্বরকে দেখিতে পাইবেন। মায়ের চক্ষু তিনটি। অগ্নি 
কেশপাল, ঘম। কর্ণ ই বায়ু ( মাতবিশ্বা), তাহার প্রতি রোমকুপের 
উজ্জল রশ্মিই স্ধ্যদেবতা । সুতরাং মায়ের প্রতিকৃতির মধ্যে বেদের 
“একং সদ্বি প্রাঃ” মন্ত্র উজ্জলভাবে প্রকটীভূত। 

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহু, কিন্তু অঙ্গী অর্থাৎ দেহী একজনই । 
সেইরূপ নিখিল দেবদেবীসকল অঙ্গপ্রতাঙ্গন্বরূপ । অঙ্গী ব্রহ্মময়ী 
মহাশক্তি ছুর্গী। তাহার দর্শনে একত্বে বনুত্ব ও বন্থত্ধে একত্বের অনুভূতি 
হয়। স্ততিকালে দেবগণ কহিয়াছেন_ 

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদা ত্মশক্ত্য। 
নিঃশেষদেবগণ-শক্তিসমৃহমৃত্ত্যা । (চণ্ডী ৪1৩) 

যে দেবী স্বীয় শক্তি দ্বারা এই জগৎকে উৎপাদন করিয়াছেন__ 
সমস্ত দেবগণের তেজোরাশিই যাহার মৃত্তি--আমর! তাহাকে প্রণাম 
করি। | 

ছান্দোগ্য শ্রুতির যে প্রসিদ্ধ মন্ত্রের কথা পুবের্ব উক্ত হইয়াছে সেই 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্” মন্ত্রটি চণ্তীতে এক অপূর্ববভাবে মহাঁদেবীর শ্রীমুখ 
হইতে উক্ত হইয়াছে। অস্ুররাজ শুস্ত যুদ্ধে আসিয়া, মহাদেবীর 
অনেক মাতৃকামূত্তি তাহাকে সহায়তা করিতেছেন দেখিয়া, ক্রোধযুক্ত হইয়া! 
কঠোর ভৎসনা-বাক্য বলিলে মা উত্তর করিলেন__ 

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা । 
পশ্যৈত] তুষ্ট ময্যেব বিশস্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ( ১০1৫) 

এই জগতে আমি ত একাঁই আছি! আমা ছাড়া দ্বিতীয় আর কে 

আছে? ওরে ছুট এই সকল আমারই বিভূতি, এই দেখ, আমাতেই 


১৩৮ চণ্তীচিন্তা 


প্রবেশ করিতেছে । এই'কথা মায়ের মুখ হইতে বাহির হইতে না 
হইতে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী প্রমুখ সকল মাতৃকা-শক্তি মহাদেবীর অঙ্গে 
মিশিয়া গেলেন। অস্বিকা তখন একাই রহিলেন । 


ততঃ সমস্তাস্ত দেব্যে। ব্রন্মাণী-প্রমুখণ লয়ম্‌। 
তস্তা দেব্যান্তনৌ জগুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥ (১০1৭) 


তারপর ব্রহ্গাণী প্রভৃতি সেই সমস্ত দেবী মহাদেবীর শরীরে 
মিশিয়৷ গেলেন। ছূর্গা তখন একাই বিরাজমান থাকিলেন। যুদ্ধের 
মধ্যে এ নিরুপম দৃষ্টিতে বেদীস্তের “একমেবাদ্িতীয়ম্” মন্ত্র মৃতিলাভ 
করিয়াছে । সহস্র টীকা-ভাষ্ে যাহা হইবার নহে একটি অপৃব্ব লীলার 
মধ্যে তাহা স্ুব্যক্ত হইল । “একমেবাদ্বিতীয়ম” শ্রুতির মন্ত্রটি 
ঝধিমুখে উক্ত। চণ্ডীর উক্তিটি মায়ের নিজমুখে কথিত। উত্তম 
পুরুষের একবচনের উক্তি বেশী জীবন্ত ও মর্ম্মষ্পর্শা হয়! এই হেতু 
শ্রুতির মন্ত্র অপেক্ষাও চণ্তীর উক্তিটি অধিকতর হৃদয়স্পর্শী । বহুত্বের 
মধ্যে বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিকে শ্রুতির মন্ত্র বিশাল প্রস্তরখণ্ডের মতো চাপ 
দিয়া, আর চণ্তীর মন্ত্র তীক্ষ তীরের মতো বিদ্ধ করিয়া, একই মহাঁসত্যকে 
দেখাইয়া দেয়। বেদান্ত-দর্শনের একটি প্রধান স্মত্র “জন্মাগ্স্ত যত£”। 
এই ত্মত্রটিতে ব্রহ্মবস্তুর লক্ষণ বলা আছে। যাহা হইতে জগতের 
প্রকাশ, যাহাতে জগতের স্থিতি, যাহাতে জগতের পরিণতি লাভ, 
তিনিই ব্রহ্ম। এই তত্বটি চ্তীগ্রন্থে বু স্থানে কথিত হইয়াছে। 
স্তবে ব্রন্মা বলিতেছেন__ 


তয়ৈব ধার্্যতে সর্ববং ত্বয়ৈতৎ স্যজ্যতে জগৎ । 
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা ॥ 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ময ১৩৯ 


বিস্থষ্টো স্ষ্টিরূপা৷ তং স্থিতিরূপা! চ পালনে । 
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে ॥ (১1৭৫-৭৬) 


হে দেবি, তুমি-ই এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিতেছ, তুমিই সববদ! 
ইহাকে স্থত্ি করিতেছ, তুমিই ইহাকে পালন -করিতেছ, অন্তকালে 
তুমিই ইহাকে সংহার করিয়া! থাক। হে জগন্ময়ি, বিবিধ বস্তুর স্বজন- 
কালে তুমিই ন্থষ্টি-শক্তি, পালনকালে তুমিই স্থিতি-শক্তি, অন্তকচলে 
তুমিই সংহারিণী শক্তি । 
চণ্তীর মহাকালিকা, মহালক্মী ও মহাসরম্বতীর কথা পুৰেরন কথিত 
হইয়াছে । মহাকালিকা হইতে উদ্ভব, মহালক্ষমীতে স্থিজিত মহা- 
সরম্বতীতে চরমতা প্রাপ্তি একথাও পুবের বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে । 
বেদাস্ত-মতে সকল অসন্তবতার সমাধান ক্রহ্মাসত্তীয়। সকল 
বিরোধিতার সমন্বয় বিরাট বস্তু ব্রহ্গান্ববূপে । জগদ্রপে শব্বিণত 
হইয়াও ব্রহ্ম অপরিণামী, বিশ্বগ হইয়াও বিশ্বার্তিগ । বেদান্ত-দর্শনে 
সত আছে 
| তন্তু, সমন্বয়াৎ 
অচিন্ত্য শক্তি আছে ব্রন্মবস্ততে । তাহার সামর্থ্েই এই অমন্থর় সম্ভব 
হয়। 
অবিচিন্তা শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্‌। 
ইচ্ছায় জগদ্রপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী । 


দেবীমাহাতযে মহাদেবীরও এই অচিস্ত্-শক্তির কথা বল 
হইয়াছে। 


৩৪০ চণ্তীচিন্ত। 


“কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ |” (৪81৬) 
রূপং তখৈতদবিচিন্তামতুল্যমন্যৈঃ ॥৮ (৪1২১) 
ক্বিচিন্ত্যশক্তি মহাদেবীতেও বহু বিরোধিতার সমন্বয় রহিয়াছে । ত্রহ্গা 
স্কবে বলিয়াছেন-__ 
মহাবিগ্ভা মহামায়া মহামেধা মহান্মুতিঃ | 
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাস্থরী ॥॥ ১1৭৭ 
ঘিনি মহাবিদ্া, তিনিই আবার মহামোহা । যিনি মহাঁদেবী, তিনিই 
আবার মহা-অস্ুরী। এই অদ্ভুত বিরোধিতার সমন্বয় মহাদেবীতে । 
দেবতাগণ স্তবে বলিয়।ছেন-__ 
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রেলোক্যে বিচরন্তি তে। 
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাম্মাংস্তথা ভূবম্‌ ॥॥ ৪1২৬ 
জগতে তোমার যে সকল সুন্দর রূপ ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মৃণ্ডি, তদ্দারা 
আমাদিগকে রক্ষা কর। অতি সৌম্যমৃন্তিও তাহার, অতীব ঘোরা 
ভয়ঙ্করী মূত্তিও তাহার । «এই অপুর্বব বিরোধিতা মহাদেবীতে সমন্বয় 
প্রাপ্ত । পরবর্তী স্তবে দেবতার। কহিয়াছেন-_ 
অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্তৈ নমো নমঃ । ৫1১৩ 
তুমি অতি ন্সেহময়ী, অতি ভয়ঙ্করী। তোম।কে নমস্কার । মহিষানুর 
বধের পর দেবগণ স্তবে বলিয়াছেন__ 
বীধ্যঞ্চ হস্ত হৃতদেবপরাক্রমাণাং 
বৈরিষপি প্রকটিতৈব দয়া তবয়েখম্‌। 
কেনোপমা ভবতু তেহস্ত পৰাক্রমস্থ, 
রূপঞ্চ শক্রভয়কাধ্যতিহারি কুত্র ॥৷ 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য 


চিত্তে কৃপা সমরনিষুরতা চ দৃষ্টা, 
ত্য্যেব দেবি বরদে ভূবনত্রয়েহপি ॥ €(৪1২১-২২ ) 

হে মাত, তোমার বীধ্য অস্থরদিগের বিনাশকারী । তোমার দয়া 
শক্রদের প্রতিও প্রকাশিত । তোমার এই পরাক্রমের তুলনা কাহার 
সহিত হইতে পারে? মনোহারী ও ভয়ঙ্গরী এমন রূপই বা আর 
কোথায় আছে? হৃদয়ে দয়া এবং যুদ্ধে নিঠুরতা কেবল তোমাতেই 
দেখ গেল । 

এইরূপ মনোহারিত্ব ও ভয়ঙ্করত্ব, এইরূপ কৃপাময়তা ও নিষ্ঠরতা, 
এই বিপরীত ধর্মের একত্র সমন্বয় একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতেই সম্ভব ৷ মহাদেবী 
ব্রন্মাময়ী বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে । সুতরাং বেদান্ত-প্রতিপাদ্ধ 
বন্মতন্ব ও চণ্ডী প্রতিপাগ্ মহাশক্তিতত্ব অভিন্নই | 

বেদ ও বেদান্তের সঙ্গে চণ্তীর সম্বন্ধের কথা কিঞ্চিৎ বলা হইল । 
এখন গীতার সঙ্গে চণ্ডীর কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে । 
বেদবেদান্ত অনেকেই আলোচন! করেন না । কিন্তু গীতা ও চণ্ডী অনেক 
হিন্দুর গৃহেই বিরাজিত আছেন। অনেকে নিত্য গ্রন্থদ্য় পূজা ও পাঠ 
করেন। এইজন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে । 

চণ্তী ও গীতা কৌনখানিই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। চণ্তী 
মার্কগডেয় পুরাণান্তর্গতি তেরটি অধ্যায়। গীতা মহাভারতান্তর্গত 
ভীম্মপব্রবের আঠারটি অধ্যায়। ভারতীয় এ্িহা অনুসারে মার্কত্ডে় 
পুরাণ ও মহাভারত, উভয় গ্রন্থই বেদব্যাসের রচনা । , 

ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা তান্ত্রিক ও বৈদিক ছুইটি 
প্রবাহের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় তান্ত্রিক ও বৈদিক ছইটি প্রবাহের 
কথা এই গ্রন্থের প্রারস্তেই উল্লেখ করিয়াছি । বেদগাভীর দুগ্ধ যদি 
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১৪২ চণ্ডীচিন্তা 


্বীতা হয়, তাহা হইলে তন্ত্রগাভীর ছৃগ্ধ চণ্ডী, একথা নিশ্চয় বলা চলে। 
দুইটি ধারার সম্যক্‌ জ্ঞান ও তাহাদের মিলনামিলনের রহস্য অবগত না 
হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির সমগ্ররূপ দর্শন কর! সম্ভব নহে । অতএব 
এই সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক রূপের উপলব্ধি করিতে চণ্ডী ও গীতা দুইটি 
গ্রন্থঈ অপরিহাধ্য 1 

চণ্ডীগ্রন্থে সাতশত মন্ত্র আছে। শ্ীীতাগ্রন্থেও সাতশত শ্লোক 
আছে। চণ্তীর মন্ত্রগণনাঁয় “দেব্যুবাচ” “খাধিরুবা৮” প্রভৃতি বাক্যকেও 
ধরা হইয়াছে । নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমো নমঃ এইরূপ 
বাকাকে তিনটি মন্ত্র ধরা হইয়াছে । গীতায় ভগবান্ুবাচ, অজ্জুন উবাচ, 
প্রভৃতি কথা গণনায় ধরা হয় নাই। চণ্ডীতে মোট শ্লোকসংখা। 
৫৭৮টি মাত্র । 

চণ্ডী ও গীতা উভয় গ্রন্থেই যট্সংবাদ দৃষ্ট হয়। শ্বীতা, অজ্জুনকে 
লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ । সেই কথাই সঞ্জয়, বলিয়াছেন 
ধৃতরাষ্ট্রকে। উহাই আবার বৈশম্পায়ন বলিতেছেন জনমেজয়কে। 
চণ্তীতেও সেইরূপ মেধা খধি দেবী-মাহাত্ম্য বলিতেছেন, সুরথ রাজা ও 
সমাধি বৈশ্ঠাকে । সেই কথাই মার্কগেয় খধি বলিতেছেন ভাগুরি 
মুনিকে। উহাই আবার পক্ষিবূগী দ্রোণ মুনির চারিপুত্র, খীত্বন 
করিতেছেন জৈমিনি মুনির নিকটে । ইহা চণ্তীর ষট্সংবাদ। গ্রন্থে 
যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে এ ছয় ব্যক্তি তাহার প্রধান দ্রষ্টা বা 
সাক্ষী। দ্রষ্টার দর্শনেই সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । 

চণ্ডী ও গীতা উভয়েই গুরুশিষ্য-সংবাদ । মোহগ্রস্ত রাজা সুরথ ও 
সমাধি বৈশ্য, আচার্য মেধার শরণাগত হইয়াছেন। শিষ্যছয়ের 
প্রশ্জের উত্তরে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন মুননিবর। গীতার 


প্রস্থ নত্রয় ও দেবীমাহাত্বয ১৪৩ 


আচার্য, অজ্ঞুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ । বিষাদগ্রস্ত অজ্ঞুন শরণাগত 
হইলে 'শিত্যস্তেহহং বলিয়া উপদেশপ্রার্থী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গুরুপদে 
আসীন (কৃষ্ণ বন্দে জগদ্গুরুং ) হইয়া উপদেশ-দানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । 

উভয় গ্রন্থের শ্রোতৃগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞান্থু 
হইয়াছেন_-তাহা আধাত্বিক বা পরমাথিক সমস্তা নহে । উভয় 
ক্ষেত্রেই পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবা.নর সমস্তায় তাহারা বিচলিত 
ও কিংবর্তব্যবিমূঢ় । কিন্তু উহার সমাধানার্থ আচার্যেরা যে উপদেশ 
করিয়াছেন উহা! সর্বতোভাবেই পারমাথিক । সমস্তার সমাধানে 
চণ্তীর আচাধ, দেবী মহামায়ার তত্ব উদঘাটন করিয়াছেন, আর গীভার 
আচাধা? আত্মতত্ব ও পুরুষোত্তম-তত্ব কহিয়াছেন। ব্যবহারিক সমস্যার 
সমাধানে পারমাথিক প্রসঙ্গ কেন? ইহার উত্তর এই যে সমস্যা 
যাহাই হউক না কেন, আধ্যাত্মিক তত্ব ও তদনুকুল জীবনের লক্ষ্য ও 
বর্তব্য নি্দিশ নিখুঁতভাবে না হইলে কৌন বিষয়েরই শেষ সমাধান 
হইতে পারে না। জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান মিলিবে 
আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনে । ইহা সনাতন ধন্ম ও আধ্য খষির এক 
অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গী । 

চণ্ডীর মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে যুদ্ধ। গীতার আবির্ভাবও 
যুদ্ধের প্রাক্কালে । চণ্ডীর যুদ্ধ মূলতঃ সাধকের অন্তরের । গীতার 
যুদ্ধ বাস্তবের, বাহিরের ৷ চগ্তীর যুদ্ধ স্বক্ষস্তরের, দেবতায় ও অস্তুরে | 
এই দেবাম্ুরের তাত্বিক রূপ, গীতায় শ্রীভগবান্‌ অজ্ঞনকে বলিয়াছেন__- 

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তম: । 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভান্বতা ॥ ১০১১ 


১৪৪ চণ্তীচিন্তা 


যাহারা আমার ভক্ত" আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া '্রীতিপৃব্বক 
আমার ভজনা করে, আমি তাহাদের অন্ভ্রান-তম বিনাশ করি, 
আত্মভাবস্থ উজ্জল জ্ঞানালোক দ্বারা। সকলের অন্তরে অজ্ঞানতম 
আছে -উহাই অস্ুর। জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পচ্ষে উহাই 
ছন্রোহীনতা বা সুরবিরোধী অন্থুরভাব। আর আত্মভাবস্থ জ্ঞানদীপই 
মহাবিষ্ভারপিনণী মহাদেবী। সকল আসশ্থরিক শক্তির উনি 
বিনাশকাধিণী। অজ্ঞানতমোরূপ আস্তুরিকতা বিধ্বংস করিতে মহাশক্তি 
দুর্গা প্রকটিতা। চণ্ডীর মহাদেবী নিখিল ভাম্বর জ্ঞানদীপের সমট্িভূতা 
মৃ্ডি। সুতরাং গীতায় “নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা” মানের 
মধ্যে চণ্ডীর অনুরধবংসকারী মহা যুদ্ধের রহসাটি স্ত্রাকারে বিরাজিত। 

চণ্তীর যুদ্ধ মনোময় ও বিজ্ঞানভূমিত স্থিত। অসুরগ্চলি মনোময় 
ভূমির বস্ত, মহাদেবী বিজ্ঞানময় ভূমির প্রজ্ঞাঘন শক্তি। এহ ছয়ে 
যুদ্ধ। গীতীয় যুদ্ধ কিন্তু মানুষের মাটির উপর। একই অন্নময় 
প্রাণময় ভূমির নীতির ছুনীতির যুদ্ধ। গীতার যুদ্ধ রাজনৈতিক 
সমর, চণ্তীর যুদ্ধ সাধন-সমর ৷ গীতার কথা যুদ্ধের মুখে, চণ্তীর কথা 
যুদ্ধের মধ্যে । চণ্তীর প্রথম-চরিতের প্রথমাংশ ভূমিকা বা ঘটনার 
ক্ষেত্রপ্রস্তরতি। গীতার প্রথম অধ্যায়ও তাহাই । চণ্ডতীতে সুরথ 
রাজ! বটেন কিন্তু এক্ষণে রাজ্য | রাজ্যচ্যুত রাজা বনে আসিয়াছেন 
কিন্তু বানপ্রস্থী হন নাই। বনে আশ্রয় লইয়াও বিষগ্নচিন্ত। আত্মীয় 
স্বজন রাজপ্রাসাদ অশ্বগজ পাত্রামাত্য সকলের অমঙ্গল আশঙ্কায় 
চিন্তাকুল । 

আর সমাধি বৈশ্য ? তিনিও বনে আসিয়াছেন। ধনলোভী, নিজ 
্্ীপুক্রগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া । রাজা ও বৈশ্যের বনেই দেখা । 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য ১৪৫ 


উভয়ের একই অবস্থা । আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও 
তাহাদের প্রতি মমতাকৃষ্ট। তাহাদের জন্য অতীব ছুংখার্ত 
( দ্বাবপ্যত্যন্তহুঃখিতে )। 
গীতায় অজ্ঞুনের চিত্ত অনেকাংশে অনুরূপভাবে বিষাদযুক্ত । 
পাঁগুবগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের হস্তে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ 
করিয়াছেন। তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইবে ইহা বহু পুরেবেই স্থির 
হইয়াছে । অজ্ঞুন তপস্তা করিয়া মহাশক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ 
করিয়াছেন। অজ্ঞন বীরপুঙ্গব । যুদ্ধ তাহার কাছে ক্রীড়ার মতো । কিন্ত 
আজ রণাঙ্গনে সৈন্য দর্শন করিত করিতে একি হইল ! অপ্রত্যাশিত 
“অকীত্তিকর” হৃদয়দৌবর্ল্য ও মহামোহ তাহার উপস্থিত হইল! 
যাহাদের অশেষ হীনতার কথা অন্তরে গাথা আছে সেই আত্ীয়ু 
পরিজনের প্রতি মমতাকৃষ্ট হইলেন, যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই এমন 
মোহ যে, তাহাদের বধ করা অপেক্ষা নিজ মৃত্যু শ্রয়ক্কর বিবেচনা 
করিলেন । 
“যত প্রেম প্রবণং চিত্তং বিগুণেষপি বন্ধুযু*€ চণ্ডী ১1৩৩ ) 
চণ্তীতে মেধা খধির পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া রাজা সুরথ এই 
মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন-__ 
“দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ” (১188) 
অর্থাৎ বিষয়ের দোষ স্পষ্টতঃ দেখা সত্বেও আমরা তাহার প্রতি 
মমত্ব হেতু আকৃষ্ট হইতেছি কেন? গীতার মধ্যেও অঙ্জুনের অনুরূপ 
প্রশ্ন দৃষ্ট হয়_ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ | 
অনিচ্ছন্নপি বায় বলাদিব নিয়োজিত; ॥ (৩৩৬) 
১৬ 


১৪৬ চণ্তীচিন্ত। 


অনিচ্ছা সত্বেও কে আমাদের চিন্তকে বলপূর্বক পাপে নিয়োজিত 
করে? উভয় প্রশ্বের মন্্ার্থ একই | সব বুঝিয়াও ভুল করি, পাপে 
লিপ্ত হই কেন? 

চণ্তীর জিজ্ঞান্থু রাজা ও বৈশ্য নিজেদের জ্ঞান সন্বান্ধ সচেতন । 
প্রশ্ন করিতেছেন-__ 


“তৎ কেনৈতন্‌ মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি” । (3188) 


'মর্থাৎ জ্ঞানী হওয়া সত্বেও আমাদের এই মোহ কেন? উত্তরে 
খাবি বলিয়াছেন যে, তোমাদের এই বিষয় ও ইন্দ্রিয় মিলন হেতু কে 
অবরোধ তাহাকে যদি জ্ঞান বল, তাহা হইলে এরূপ জ্ঞান পশুপক্ষী- 
দেরও আছে। 

যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ববে পশুপক্ষিমূগাদয়ঃ ॥ (১৫০ ) 


বস্তুত; এই ইন্্রিয়বিষয়-মিলনজ জন অজ্ঞানেরই নামান্তর । চত্ীর 
এই উত্তরের প্রতিধ্বনি গীতাতেও শ্রুত হয়। অজ্জ্বনকে মুছুমন্দ 
ভর্খসনার সুরে শ্রীভগবান্‌ যেন এই কথাই বলিয়াছেন _ “অর্জুন ! 
তুমি জ্ঞানী ব্যক্তির মত কথা বলিতেছ ( প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ১, কিন্ত 
কাজ করিতেছে অন্ঞানের মত। কারণ, যাহা শোকের বস্তু নয় 
( অশোচ্য ) তাহারই জন্য শোক করিতেছ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরূপ 
করেন না ।” 

চণ্তীতে সুরথ-সমাধির মোহগ্রন্ত ও উদ্ভ্রান্ত মনকে খষি প্রশান্ত 
করিয়াছেন চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া, তাহাদের দ্বার। দেবী মহামায়ার 
পূজা করাইয়া । গীতায় অজ্জ্রনের কিংকর্তব্যবিমূঢ, বিষাদিত চিত্তকে 
ব্বরূপস্থিত করাইয়াছেন শ্ত্রীভগবান্, উপদেশামৃত দ্বারা। সুরথ- 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ময ১৪৭ 


সমাধির বাঞ্ণ পূর্ণ হইয়াছে মাতৃদর্শনে__অর্জুনের মোহ কাটিয়াছে 
সত্য-দর্শনে, বিশ্বরূপ-দর্শনে | 

চণ্ডী ও গীতার ভূমিকায় এই সাদৃশ্য সত্বেও পরিবেশের ভিন্নতা 
সুস্পষ্ট । চণ্তীর উপদেশের পরিবেশ খধির তপোবন। উহার 
প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্ধ্য-_ প্রশান্ত গ্রীসম্পন্ন, রমণীয় শান্তরসপ্রধান। 
চণ্তীর আলোচ্য বিষয় দেবাস্থবর-সংগ্রাম_রজোময় ও তমোময়। 
পক্ষান্তরে গীতার পটভূমিকা এক মহাঁসমরের | যুদ্ধক্ষেত্র স্বভাবতঃই 
রজস্তমোগুণময় । কিন্তু গীতার আলোচ্য বিষয় আত্মতত্ব--গভীর 
শান্তরসাত্মবক। চণ্তীর প্রশান্ত ভূমিতে যুদ্ধের অশান্ত বার্তা । গীতার 
অশান্ত সমরাঙ্গনে প্রশান্তির বার্থী। চণ্ডতীর মধ্যমচরিতে দেবী 
ম্হালক্ষীর আবির্ভাব ও গীতার বিশ্বরূপ দর্শন, তত্বতঃ একই । উভত্ব 
ক্ষেত্রেই অনুভূতি বিজ্ঞানময় ভূমির সামগ্রিক দৃষ্টি । বন্ৃত্বে একত, 
একত্বে বনুত্ব। সমগ্র সত্তাকে একেবারে একত্র একত্বে দর্শন । 
“ইহৈকস্থং জগৎ কৃতস্ম্” একস্থ সমগ্র বিশ্ব। বিশ্বচরাচরের সকলই 
একদেহে স্থিত, ইহাই অপরোক্ষ দর্শন। ইহাই বিশ্বরূপদর্শনের 
মন্নকথা । 

চণ্তীতেও মায়ের মহীয়সী স্তরীমৃপ্তির মধ্যে নিখিল দেবগণ-শত্তি- 
সমূহ প্রকটিত। ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তি একই বিশ্বননীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ৷ 
তাহার বাহুই নিষু চরণই ব্রক্মা, শ্রীবদনই শিব। কেশে যম, 
নাসিকায় পবন, নয়নে অগ্নি। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন আয়ুধগুলি 
মায়ের শ্রীহস্তে শোভমান। মায়ের দর্শনেই নিখিল দেবতা ও 
দৈবশক্তির দর্শন মেলে। এক স্বরূপে বিশ্বদেবতার দর্শন এক 
নিরুপম দর্শন। 


১৪৮ " চণ্তীচিন্তা 


গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে অজ্ঞুনের ভীতিযুক্ত বিশ্ময়। চণ্ডীতে 
মাতৃদর্শনে দেবগণের প্রীতিযুক্ত বিস্ময়। অজ্জুন “হষ্টরোমা' ভয়ে। 
দেবগণ পুলকোদগমচারুদেহা” আনন্দে । দেবগণ জানেন, মা 
আমাদের সকল অমঙ্গল নাশ করিবেন-” তাই উল্লসিত । অঞ্জন 
জানেন না ইনি কে, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন__ 


“আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ” 
উপ্রমূত্তি আপনি কে আমাকে বলুন । উত্তরে জানিলেন__তিনি কাল, 
লোকসংহারে প্রবৃত্ত _“কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ” ৷ 
চণ্ডী ও গীতায় শ্রীভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবের কথা ঠিক একই রূপ ! 
চণ্তীতে দেবগণের স্ততিতে প্রসন্ন দেবীর সান্ত্বনা-বাক্য__ 


ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যুতি | 
তদা৷ তদাবতীর্ধ্যাহং করিব্যাম্যবিসংক্ষয়ম্‌॥ ১১1৫৫, 
যখন যখনই দানবের অভ্যুদয়ে জীবগণ এইরূপে উৎগীড়িত হইবে 

তখন তখনই আবিভূতা হইয়। শক্র নাশ করিয়া শাস্তি আনয়ন করিব । 
গীতাতেও শ্রীভগবান্‌ অনুরূপ বাণী বলিয়াছেন__যখন যখন ধর্মের 
গ্লানি ও অধন্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুগণের রক্ষণ, ছুষ্কৃতিব বিনাশ 
ও ধর্ম্ন-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। “সম্ভবামি যুগে 
যুগে ।” উভয় বাণীতেই বুঝা যায় যে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী 
দুর্গা উভয়েরই ছুঃখছূর্দশাগ্রস্ত উৎপীড়িত জীবগণের জন্য দয়া আছে। 
আমাদের ছুঃখ তাহাদের প্রাণে লাগে। ডাঁকিলে শোনেন। প্রয়োজন 
বোধ করিলে মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করেন। অনুগ্রহ করিয়া ছঃখ 
দুর করেন। 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য ১৪৯ 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন নন্দ-গোকুলে যশোদার ঘরে । সেই 
বশোদার ঘরেই মা আসিয়াছেন যোগমায়ারূপে কন্যা হইয়া একই 
রজনীতে একই সময়ে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মতে যশোদা 
যমজ প্রসব করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ও যোগমায়া। এই জন্য বন্য 
যোগমায়ীকে জগতে *বিষ্লেরন্ুজা” বলা হইতেছে । বস্ুদেব 
তাহার পুত্রকে যশোদার শয্যায় রাখলে ছুই রূপ এপাত্ প্রাপ্ত হন। 
শীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, “সন্তবান্যাত্বমায়য়া”__ শিজ মায়াশক্তির 
লঙ্গে সম্ভৃত হই। আর সেই আাত্মমায়া-স্বরূপিণী দেবীই চণ্ডীতে 
বলিয়াছেন_ আমি নন্দগোপ-গৃহে যশোদা গর্ভে আসিব নন্দগোপ- 
গৃহে জাতা বশোদা-গউ-সম্ভবা” ১১।৪১ )--এই একবাক্যতা চমতকার । 

গীতায় শ্রীভগবান্‌ নিজের স্বরূপ বলিয়াছেন, “অহমাত্বা গুড়াকেশ 
সব্বভূতাশয়স্থিত৮ (১২২০ )। চণ্ডীতে খষি মহাদেবীর তত্ব 
বলিয়াছেন__ পু 

“ঘা দেবী সব্বভুতেষু চেতনেভাভিধীয়তে” ৫1১৭ 


আত্মার স্বরূপ হইল চেতনা বা চন্ন্তম্বরূপতাণ। শ্রীভগবান্‌ 
বলিলেন, আমি আছি সর্বভুতে আত্মা রূপে । খধি বলিলেন, মহাদেবী 
আছেন সবত্র চেতনারূপে । ভিন্নতা কিছুই নাই । 

গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন_এই বিশ্বজগণৎ আমার একাংশে 
প্সবস্থিত__ 


€ 
“একাংশেন স্থিত! জগৎ? ১০।৪২ 
চণ্ডীতে দেবতাগণ মায়ের স্তবে বলিয়াছেন__ 


“সবাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতম্” ৪1৭ 


১৫০ চণ্ডীচিন্তা 


তুমি সকলের আশ্রয়। এই সমস্ত জগৎ তোঁমার অংশভূত। উভয় 
একই কথা। . 
গীতা বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ ছুই তত্বের মিলনে সংসার স্থষ্টি। 
গীতা সমস্ত বিকার ও গুণকে প্রকৃতিসম্তব বলিয়াছেন__ 
“বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্” ১৩।১৯ 
দেহস্থ পুরুষকে বলিয়াছেন “ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর? (১৩।২৩) 
দেবীমাহাত্মে মহাদেবী আগছ্ভা পরমাপ্রকৃতি (পরম! প্রকৃতিরাস্ভা 
৪।৭)। কিন্তু এই পরমাপ্রকৃতির মধ্যে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয় 
সম্মিলিতা, কারণ মহাদেবী কেবল নিখিল বিকার ও গুণের মূল 
নহেন__তিনি চৈতন্তময়ী এবং মহেশ্বরীও বটেন। মহাদেবী প্রকৃতি 
বলিয়া! ত্রিগুণময়ী, আবার পুরুষ বলিয়া ত্রিগুণের দোষের দ্বারা লিপ্ত 
নহেন। এইরূপ আশ্চধ্যজনক তত্ব বলিয়া মহাদেবী হরিহরাদিরও 
অজ্ঞেয়া । 
“হেতুঃ সমস্তজগতাং রিগুণাপি দোষৈ 
ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা ॥ (81৫ )” 
তুমি সমস্তজগতের কারণ। তুমি ত্রিগুণা হইয়াও দোষে লিপ্ত নহ। 
হরিহর প্রভৃতিরও তুমি অন্ডেয়া। অপর! শব্দের অর্থ টাকাকার 
গোপাল চক্রবস্তী লিখিয়াছেন, অনধিগতন্বরূপা। শ্লোকের “অপি” 
শব্দের অর্থ উক্ত টীকাঁকার লিখিয়াছেন-_ 
“অগীত্যাশ্চ্ষে, ত্রিগুণাপি দোবৈর জ্ঞায়সে, 
রাগাদিভিনন বিষয়ীক্রিয়সে, আশ্চরধ্যমেতৎ ॥৮ 
ত্রিগুণাদি প্রকৃতির স্বরূপ; গুণাতীতদ্ব পুরুষের স্বরূপ ।__এই ছুই 
গুণের একত্র মিলনটিই আশ্চর্য্য বস্তু । 
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গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, যেখানে যাহা কিছু শ্রীমৎ, উজ্জিত 
€ বিভূতিযুক্ত, সকলই আমার অংশভূত বলিয়৷ জানিবে। 
“যদ যদ্‌ বিভূতিমৎ সব্বং শ্রীমদূজিতমেব বা। 
তন্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজো হংশসম্ভবম্” | (১০1৪১) 
চণ্ডীতে ভগবতী অস্ুরূকে বলিলেন, রে দুষ্ট! দেখ আমার বিভূতি- 
সকল আমাতেই প্রবেশ করিতেছে । এই বলিয়া আকর্ণ করিলেন। 
অসুর দেখিল অগণিত মাতৃকামুন্তি দেবীর দেহে প্রবেশ করিতেছে, 
প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যাইতেছে । মা বলিলেন,_আমি এশ্বর্য 
রা এই যুদ্ধে বুরূপে যে অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা উপসংহার 
করিলাম। আমি এখন একাই আছি, একাই যুদ্ধ করিব, তুই 
স্থির হ। 
“অহং বিভূত্যা বুভিরিহ রূপৈর্ধদাস্থিতা । 
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব ভিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব 11” (১০৮) 
নিখিল বিভূতি যে এক বস্তুরই বহু প্রকাশ-_গীতায় ইহ! 
স্ুব্যক্ত, চণ্ডীতে বাস্তবায়িত। 
বৈশেষিক দর্শনের খধি কণাদ ধন্মের লক্ষণ বলিয়াছেন, 
“যতো নিঃশ্রেয়সাভাদয়ৌ স ধর্্ম2” যাহা হইতে -অভ্যুদয়ও নিঃশ্রেয়স 
হয় তাহাই ধন্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের ফল অভ্যুদয় । নিবৃত্তি-লক্ষণ 
ধন্মের ফল নিঃশ্রেয়স। পুর্ণাঙ্গ বৈদিক ধন্ৰের দিকে চত্তীর লক্ষ্য 
নিবদ্ধ । 
স্থরথ ও সমাধির অচ্চনায় মা পরিতুষ্টী হইয়া বলিলেন, -বর 
যান্া কর। রাজা চাহিলেন অবিভ্রংশ রাজ্য । সমাধি চাহিলেন 
তত্জ্ঞান। যে জ্ঞানের উদয় হইলে মিথ্যা, আমি ও আমার নাশ 
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প্রাপ্» হয়, তাহাই চাহিলেন সমাধি । রাজা চাহিলেন অভ্যুদয়, বৈশ্য 
চাহিলেন নিঃশ্রেয়স । গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
“যে যথা মাং 'প্রপদ্ঠন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।” 
যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে 
তৈমন ভাবেই ভজনা করি । শ্রীচণ্ডীতে তাহা প্রকট করিয়া দেখান 
হহল। স্ুরথ রাজা ভজনা করিয়াছেন রাঁজান্থাখর জনা, সমাধি 
বৈশ্য ভজনা করিয়াছেন মুক্তিন্খের জন্যা। ভগবতী উভয়কেই 
বাঞ্থানুরূপ ফলদান কবিয়াছেন | 
কেহ কেহ মনে করেন চণ্ডীতে শুধু প্রবৃত্তিধন্ম_ ভোগের 
কথা । গীতায় শুধু নিবৃত্তিধন্ম, ত্যাগের কথা যোগের কথা । 
এই কথা সম্পূর্ণ ঠিক নাহ। চণ্ডীতে যেমন ভোগের কথা আছে, 
মোক্ষ বা অপবর্গের কথাও যথেষ্ট আছে । গীতায়ও যে মোটেই ভোগের 
কথা নাই, এমন কিছু নহে । 
হতো বা প্রাপ্দ্যসি ব্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ 
করিবে । এই কথা সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমার্গের, ভোগের কথাই। “উত্তিষ্ 
কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়৮-__ এই ধুয়া ভগবান্‌ গীতায় আগাগোড়াই 
বজায় রাখিয়াছেন । বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াও বলিয়াছেন__- 
“তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভম্ব 
জিত্বা শত্রন্‌ ভূঙক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌ 1” € ১১1৩৩ ) 
অতএব অর্জুন, তুমি যুদ্ধার্থ উদিত হও । শত্রু জয় করিয়া 
নিগ্ষণ্টক রাজা ভোগ কর। ইহা ভোগমার্গেরই নির্দেশ, “যুধ্যস্থ 
জেতাসি” যুদ্ধ কর জয় হইবে, এই কথা ত্যাগ-মার্গের নহে । তবে 
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গীতা ও চগ্ডীতে পার্থক্য এই,_চণ্ডীতে ভোগ যোগ ছুইটি পৃথক্‌ 
বস্ত। ভোগের জন্য ভোগ, ত্যাগের জন্য যোগ। ভোগ চাও এক 
পথ, ত্যাগ চাও আলাদা পথ। আর গীতায় ভোগ যোগ পৃথক্‌ 
নহে। গীতা ভোগের কথা বলিয়াছেন বটে, কিস্তু তাগের 
ভূমিকায় । সর্বতোভাবে তাগের ভূমিতে দ্রাড়াইয়া ভোগ কর। 
গীতায় দৃষ্টি নিবৃন্তির দিকে -মূল কথা তার ত্য।গ, কিন্ত নিবৃত্তির 
সঙ্গে প্রবুত্তির, ত্যাগর সঙ্গে ভোগের কোন বিরোধিতা দেখাতে 
পাওয়া যায় না। গীতায় ভে'গ ত্যাগের কুন্সিগত। ভোগ বনু 
ভাঁগম্পহা-শুন্য হইয়া, বন্ম কর কর্মফল ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর 
আমাকে স্মরণ করিয়া । “মমনুম্মর যুধ্য চ” (৮৭)। কর্ম কর 
কর্তৃহ্াভিমাঁন ছাড়িয়া_-শক্র জয় কর নিমিত্তমাত্র হইয়া। শক্রর 
সঙ্গে যুদ্ধ কর শক্রতাভাব না রাখিয়া, “নিব্বৈর” হইয়া। গীতায় 
প্রেরণা আছে কন্ম করাইতে- কিন্তু সেই করা-ক্রিয়ার কর্তা! আছে, 
কত্তৃত্বাভিমান নাই_কন্ম আছে কন্মফলাকাজক্ষা নাই । এই কর্তৃকন্মহীন 
স্তব্ধ ক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞানকম্মের সমন্বয়। ভোৌগযোগের সমন্বয়, প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তির একাত্মতা । ভোগের 'প্রতীক ধনুদ্ধর পার্থ। ত্যাগের 
প্রতীক যোগেশ্বর কৃষ্ণ । গীতা ধনুদ্ধারীর রথে যোগেশ্বরকে সারথি 
করিয়া এই কথাই জানাইয়াছেন__পূর্ণজ্ঞানী হইয়া, কর্মের অতীত 
হইয়া অপর্যাপ্ত বর্ম কর। ভোগাতীত হইয়া ভোগের মধ্যে বাস 
কর। যোগেশ্বরকে জীবন-রথে সারথি করিয়া কর্মের ধনু ধারণ 
কর। সব্বশেষে সঞ্জয়ের মুখেও তাহাই শুনি__ 
“যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ঘত্র পার্থো ধনুধরঃ | 
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতির্রবা নীতিতিষ্নম” ॥ (১৮1৭৮) 
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স্থৃতরাং গীতা ও চণ্তীর ' পার্থক্য এই যে, চণ্ডী ছুই হাত বাড়াইয়া 
এক হাতে ভোগ ও অপর হাতে যোগ দিতেছেন। আর গীত! 
ছুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া ভোগ-যোগের এক অপুর্ব মিলনময় সন্দেশ 
বিতরণ করিতেছেন । 

চণ্তীপাঠে “রূপং দেহি জয়ং দেহি শো দেহি দ্বিষো জহি” 
মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হেতু অনেকে মনে করেন_চণ্তীতে শুধু 
দেহি দেহি রব, কেবল ভোগময় রাজ্যের জন্যই প্রার্থনা । এইরূপ 
মনে করা ঠিক নহে। প্রথমতঃ “বূপং দেহি জয়ং দেহি" মন্ত্রটি মূল 
চণ্তীর নহে, উহা! অর্গলা স্তোত্রের অন্তর্গত। এ স্তবপাঠের বিধি 
আছে চণ্তীপাঠের পুব্বে। দ্বিতীয়তঃ “রূপং দেহি জয়ং দেহি” ইত্যাদি 
প্রার্থনার মধ্যে দ্বিবিধ তাৎপর্য্যই অন্তশিহিত আছে। যিনি 
ভোগাকাজ্্ষী, তাহার কাছে একপ্রকার অর্থ, যিনি মোক্ষাকাজ্্ষী, তাহার 
কাছে অন্য প্রকার অর্থ। যিনি ভোগী তিনি দেহের রূপ কামনা 
করেন, যিনি ত্যাগী তিনি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার প্রার্থনা 
করেন। ভোগী লৌকিক যুদ্ধে, মামলা মোকদ্দমায় জয় কামনা করেন, 
ত্যাগী সাধন-সমরে জয়াকাজ্ষী করেন। ভোগী চাহেন লৌকিক 
নাম যশঃ খ্যাতি, তাই বলেন যশো দোই ! সাধক চাহেন ভগবন্তক্ত 
বলিয়া জগতে কীত্তিত হইতে-_ 

কীন্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীন্তি। 
রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥ 

ভোগার্থী বাঞ্চণ করেন লৌকিক শক্রর ধ্বংস; তাই বলেন “ছ্িষো 
জহি”। ত্যাগী যোগী চাহেন সাধন-পথে যারা বাধক সেই কামাদি 
শক্রর অবলুপ্তি। ভোগী যেখানে পাঠ করেন__ 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য ১৫৫ 


“ভাষ্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্‌” 
সাধকগণ সেখানে চিরকাল পাঠ করেন -_ 
“ভক্তিং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তযনুসারিণীং ॥৮ 
তত্তিন্ন মায়েব্র কাছে অবনত হইয়া যে যাহাই কামনা' করুক, 
মা সকল লময় সকলকে তা দেন না। যে বস্তু দিলে একজনের 
উপকার অন্যের ক্ষতি তাহ! দেন না। যাহাতে জগতের সকলের 
কল্যাণ তাহাই দেন। দেবগণের স্তবে সন্তস্টা হইয়া জগজ্জননী 
বলিলেন -_ 
বরদাহং স্ুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ 1 
তং বুণুধ্বং প্রষচ্ছামি জগতামুপকারকম্‌ || (১১1৩৭) 
হে দ্েবগণ, আমি বরদাত্রী, তোমরা মনে মনে জগতের হিতকর যে 
ইচ্ছা! করিতেছ তাহা প্রার্থনা কর, এখনই দিতেছি । নিষ্ষাম ব্যক্তি 
নাক্ষয় নয়। সে সর্বদা কম্ম করে 'সর্বভূতহিতে রত? হইয়া । সুতরাং 
মা যে জগতের মঙ্গলময় বর ছিবেন, তাহা নিক্ষাম ভক্তেরও কাম্য । 
দেবতাগণও বলিয়াছেন-__ 
ব্রেলোক্যবাসিনামীডে) লোকানাং বরদা ভব । (১১৩৫) 
হে স্তবনীয়ে দেবি! ত্রিভুবনবাসী জনগণের জন্য বরদাতী হও। 
কেহ কেহ মনে করেন গীতা ভক্তির কথায় পুর্ণ। চশ্তীতে 
ভক্তির গন্ধও নাই। এরূপ মনে করাও ঠিক নহে। গীতা শুধু 
ভক্তিকথায় পূর্ণ নয়-জ্ঞান কম্ম যোগ সাংখ্য সকল বস্তুর মিলনময় 
গীতাগ্রস্থ । চণ্তীগ্রন্থও ভক্তিশৃন্য নহে। যে অর্গলা-স্তবে “রূপং 
দেহি জয়ং দেহি” প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে সেই স্তবেই 
আছে-__ 


৫৬ চণ্ডীচিন্তা 


“দেবি ভক্তজনোদ্বাম-দত্তানন্দোদয়েহস্বিকে (২৪) 
হে দেবি অন্থিকে, তুমি ভক্তদিগকে অনর্গল আনন্দ দান করিয়া 
থাক। ভক্তরদিগকে ষে কত আনন্দ দান করেন তাহারু প্রমাণ চতুর্থ 
অধ্যায়ে দেবগণের স্তরতিকালে । স্তবপরায়ণ দেবগণের বর্ণনায় খষি 
ব্লিয়াছেন__“ প্রণতি-নআশিরোধরাংসাঃ” “প্রহ্ষপুলকেদগম-চারুদেহাঃ” 
তাহারা গ্রীবা ও স্বন্ধ নত করিয়া প্রণাম করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ উদগত 
হওয়ায় সুন্দর দেহশালী হইয়া মহাঁদেবীকে স্ব করিয়াছিলেন । আনন্দ 
গভীর না হইলে পুলক হয় না। 
চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের স্তবের শেষে বলিয়াছেন__- 
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হক্তি নঃ 
সব্বাপদো ভক্তিবিনমৃন্তিভিঃ ৷ (৫1৮২) 
আমরা ভক্তিনত্্ হইয়া স্মরণ করিলে জগন্মাতা তৎক্ষণাৎ আমাদের 
সকল বিপদ্‌ নষ্ট করিয়া থাকেন । সর্বশেষে চণ্ভীর একাদশ অধ্যায়ের 
স্তবে দেবগণ কহিয়াছেন - হে দেবি, মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন 
সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। 
“পাপেভ্যে নঃ স্রতানিব” (১১২৭) 
এই প্রার্থনার মধ্যে প্রীতিপূর্ণ আণ্তি বিদ্যমান । পরেই বালয়াছেন, 
তোমার যাহারা আশ্রিত, তাহাদের আর বিপদ নাই । 
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাঁণাং (১১1২৯) 
আশ্রিত, শরণাগত, মুখের কথায় হয় না- হৃদয়ে প্রগাঁড় ভক্তি না 
থাকিলে । তারপর একটি আশ্চর্য্য সংবাদ বলিয়াছেন - 
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি (১১1২৯) | 
তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা সকলের, আশ্রয় হইয়া 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্থ্য ১৫৭; 


থাকে । সকলের বলিতে নিখিল বিশ্বের সকলের । আর এক মঞ্ছ্ে 
তাহা স্পষ্টতর করিয়াছেন__ 
“বিশ্বায়া যে তৃয়ি ভক্তিনআ্রান” (১১1৩৩) 

যাহারা তোমার কাছে ভক্তিভরে বিনম্র তাহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়া 
থাকে। কতখানি ভক্তিপুর্ণ চিত্তে মাতৃচরণ আশ্রয় কৰিলে সে; 
নিখিল বিশ্বের আশ্রয়স্থল হইতে পারে তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয় ॥ 
বৈষ্ণবাচার্যেরা হরিভক্ত সম্বন্ধে বলেন__ 

“্রহ্গমাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ।” 
চণ্তীর পঞ্চম অধ্যায়ের স্তবটিতে পুনঃ পুনঃ 

নমন্তস্তৈ নমস্তশ্তৈ নমস্তশ্তৈ নমো নম: । 
শত শতবার নমস্কার। গীতায় ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছেন, 

মন্মনা ভব মদ্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ৷ ৯৩৪ 
মন্মনা, মদ্তক্ত হইয়াই পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে বলিয়াছেন । 

ভাগবতীয় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের গুণাবলির মধ্যে হিতারিগতি- 
দায়কত্ব” একটি প্রধান গুণ। যে শক্রকে তিনি নাশ করেন তাহারও 
সদ্গতি দান করেন। পুতনামোক্ষণলীলায় শাস্ত্কার বলিয়াছেন, 
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্বাপ সদ্গতিম্‌। 
জিঘাংসাবৃত্তি লইয়া আসিয়াও পৃতনা সদ্‌্গতি পাইল। চণ্ডী 

গ্রন্থে মহিষান্ুরের বুদ্ধের প্রসঙ্গে, স্তবে দেবগণ কহিয়াছেন, মহিষাস্ুর 
বধকালে তোমার বাহিরে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও “চিত্তে কৃপা” ছিল। 
তোমার ভয়ঙ্কর শশ্তরপ্রভাসমূহের ঝকৃমকানিতে অস্থরদের দৃষ্টি যে 
নষ্ট হয় নাই, তাহার কারণ তোমার অর্-চন্দ্রযুক্ত জিপ্ধ বদনখানি তাহারা 
দেখিতেছিল (৪8২০)। তোমার শস্ত্রদ্ধারা পবিত্র হইয়া তাহারা 


১৫৮ চণ্তীচিন্ত। 


উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুক, এইরূপ মতি লইয়াই তুমি তাহাদিগকে 
অস্ত্রাঘাত করিয়াছ। নতুবা ত শুধু দৃষ্টি ছারাই তাহাদিগকে ভন্মীভূত 
করিতে পারিতে। 

তৃষ্টেব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভন্ম 

সর্ববান্থরানরিষু যৎ প্রহিণোধি শস্ত্রম। 

লোকান্‌ প্রয়ান্ত বিপবোহপি হি শস্ত্রপৃতা 

ইথ্থং মতির্ভবতি তেঘপি তেহতিসাধবী ॥ (91১৯) 
করুণাময়ী মহাঁদেবীও যে হন্জারিগতিদায়িকা ইহা এই মন্ত্রে সুব্যক্ত 
হইয়াছে । 

গ্রন্থশৈষে উভয় গ্রন্থের ফলশ্রুতিও তন্তরূপ। গীতার শেষে বক্তা 

বলিতেছেন__ 

অধ্যেয্যতে চ ঘ ইমং ধন্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ । 

জ্ঞানযজ্জেন তেনাহমিষ্ট; স্তামিতি মে মতিঃ ॥ (১৮1৭০) 


যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ গীতাশাম্্র অধ্যয়ন করিবেন, তিনি 
জ্ঞানযজ্ঞদ্ধারাঁ আমার অচ্চনা করিবেন । আরও বলিয়াছেন__ 
শ্রদ্ধাবাননস্ূয়শ্চ শূণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোইপি যুক্তঃ শুভাল্লোকাঁন্‌ প্রাপ্য়াৎ পুণ্যকন্মণাম্‌॥ ১৮৭১ 
ষিনি শ্রদ্ধাবান্‌ ও অস্ুয়াশূন্ত হইয়া গীতা! শ্রবণ করেন তিনি পাপ 
হইতে বিষুক্ত হইয়। পুণ্যবানের প্রাপ্য শুভ লোক প্রাপ্চ হন। দেবী- 
আহাজ্ম্েও মহাদেবী বলিয়াছেন _ 
শ্রোষ্স্তি চেব যে ভক্ত্য৷ মম মাহাত্ম্মুত্তমম্‌। 
ন তেষীং দুক্কৃতং কিঞ্চিদ্‌ তু্ধকতোথা! ন চাপদঃ ॥ 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্মা ১৫৯ 


যে আমার উৎকষ্ট মাহাত্ম্য ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহার কোন 
পাপ, বা! পাপজনিত বিপদ্‌ হইবে না । আরও বলিয়াছেন_- 
তম্মান্মমৈতন্মাহাত্্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ। 
শ্রোতবাঞ্চ সদ! ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তত ॥ (১২।৭) 
সেই জন্য, আমার এই মাহাত্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া ভর্তিসহকারে 
সকলের পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত। তাহাই উৎকৃষ্ট স্বস্তায়ন। আরও 
অনেক ফালের কথা আছে । সবাপেক্ষা বড় কথা _ 
সর্ববং মমৈতন্মাহাআ্্ং মম সন্নিধিকারকম্‌ । 
আমার মাহাঁত্মা আমার সন্গিধিকারক। পুরাণে শ্রীভগবান্‌ ও 
বলিয়াছেন 
মন্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ । 
গীতা শ্রবণে অঙ্জানের মোহ নষ্ট হইল--স্মৃতি ফিরিয়। আসিল, 
চিত্ত স্থির হইল, সকল সংশয় কাটিয়া গেল। গীতা শ্রবণ করিতে 
করিতে “সুছুদর্শ বিশ্বরূপ” দর্শন হইল । 
দেবী মাহাজ্মে খষিবর চণ্ডীগ্রন্থ শুনাইয়া শ্রোতা স্ুরথরাজা ও 
সমাধি বৈশ্ঠাকে দেবীর চরণে শরণাগতি গ্রহণ করিতে বলিলেন । 
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্‌। 
আরাধিতা৷ সৈব নুণাং ভোগন্বগাপবর্গদা ॥ (১৫1৫) 
সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। তাহাকে আরাধনা করিলে 
তিনি মনুষ্যদিগকে ভোগ, ন্বর্গ ও অপবর্গ দান করিয়া থাকেন। 
খষি তাহাদিগকে আরাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । আরাধনার 
ফলে তাহার! মায়ের সাক্ষাৎকার ও বাঞ্থান্ুরূপ ফল লাভ করিলেন। 
ধধি বলিলেন, পরমেশ্বরী ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ দান করেন 


১৬০ চণ্তীচিন্তা 


এখানে স্বর্গ শব্দের অর্থ যদি ইন্দ্রাদিলোক ধরি, তাহা হইলে তজ্জন্তয 
দেবীর আরাধনা ও শরণ-গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় 
না। কেন না ন্বর্গাদি পুণ্য ফলেই লাভ হয়। “ক্ষীণে পুণ্যে” 
আবার জষ্ট হইতে হয়। এই জন্য স্বর্গ শব্দকে মোক্ষার্থে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। স্বর্গ অর্থে মোক্ষ হইলে, অপবর্গ অর্থ কি হইবে 
ইহাই আলোচনীয়। 
অপবর্গ শব্দ মোক্ষ অর্থেই গৃহীত হয়। কিন্তু কখনও কখনও 
ভক্তি-শাস্ত্রে ভক্তি অর্থেও অপবর্গ শবের গ্রহণ দেখা যায়। মহাদেবী 
ভক্তিদাত্রী এ কথা আগ্ঠান্তবে উক্ত আছে- 
'সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষুভক্তি প্রদ|রিনী” 
যাহারা রজোগুণী ভক্ত, মহাদেবী তাহাদের সম্বন্ধে স্ুখদা । যাহার 
সত্বগুণী ভক্ত, তাহাদের সম্বন্ধে মোক্ষদা। যাহারা গুণাতীত তাহ!দিগকে 
জগন্মাতা ভক্তি দান করিয়া থাকেন। : 
ভক্তি অর্থে অপবর্গ শব্দের প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত ভক্তিশান্ত 
হইতে দেওয়া যাইতেছে । মহীপ্রভূ ভ্রমণকালে দক্ষিণ দেশ হইতে 
আনিয়াছিলেন বিহ্বমঙ্গলঠাকুরের শ্রীকৃষ্ঞকর্ণামৃত' শ্রীগ্রন্থ । সেই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় শ্লোক £-_ 
অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎ-কল্প প্রস্থনপ্রুতং 
বস্ত প্রস্তুতবেণুনাদলহরী নির্ববাণনিবব্যাকুলম্‌। 
অরস্তআঅস্তনিরুদ্ধ-নীবিবিলসদ্‌-গোগীসহত্রাবৃতং 
হস্তন্যস্ত-নতাপবর্গমথিলোদারং কিশোরাকৃতি ॥২ ॥ 
বুন্দাবনে পরমোদার কিশোরাকৃতি একটি বস্তু আছে। তাহার 
চারিটি বিশেষণ_-€১) ন্বীয় তরুণীগণের হস্তাগ্র হইতে বিগলিত 


প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য ১৬১ 


কল্পতরুর পুষ্পদ্ধারা সমাবৃত। (২) আবদ্ধ বেণুনাদ শ্রবণে আনন্দে 
তন্ময়। (৩) কটিদেশ হইতে বারংবার বিগলিত নীবীবন্ধন 
অবরুদ্ধ করিতে করিতে অতীব শোভাযুক্ত গোপীগণ কর্তৃক বেপিত। 
(৪) হস্তন্ন্ত-নতাঁপবর্গ--এই বিশেষণের অর্থ করিতেছেন সারঙ্গরঙগদ। 
টাকায় শ্রীকৃক্দাস কবিরাজ গোস্বামী হস্তেন স্ত স্তনতানাং ভজনোন্মুখানাম্‌ 
অপবর্গ; স্বপার্ধদ-বূপানন্দ-দেহদানেন লিঙ্গদেহভঙ্গঃ যেন। যদ্বা অপবর্গঃ 
প্রেমভক্তিযোগো যেন। 

স্থতরাং বিশেষণটির অর্থ হইল, যাহারা শ্রীচরণে নত হইয়! 
ভজনোন্মুখ হইয়াছে তাহাদিগকে যিনি নিজ পার্দ-দেহ অথবা 
প্রেমভক্তি দান করেন । শ্রীমদ্তাগবতের পঞ্চম স্ন্ধের গগ্যে এক স্থলে 
প্রেমভক্তি অর্থে অপবর্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে__টীকায় করিরাজ 
গোন্বামী তাহ! নিজ বাক্যের সমর্থনে উল্লেখ করেন। 

অতএব চণ্ডীর অপবর্গ শব্দ ভক্তি অর্থে গ্রহণ - করিয়া অর্থ করা 
চুলে যে, মহাদেবী পদাশ্রিত যোগ্যজনে ভক্তিধনও দান করিয়া 
থাকেন। পৌর্ঁমীসী কাত্যায়নীরূপে যে তাহা করেন, ভক্তসমাজে তাহা! 
প্রসিন্ধও আছে । 

শ্রুতিস্থত্র ও গীতার সঙ্গে দেবীমাহাত্য চণ্ডীর সম্বন্ধ, সংক্ষেপে 
আলোচিত হইল । দেখা গেল মূলতঃ একই মহাসত্য সর্বত্র ঘোষিত। 
তন্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে বৈদিক সত্যের দর্শনই চণ্ডী-_এইরূপ বলা চলে । 


১১ 


শক্তিবাদ ও মহাপ্রতু 


শক্তিবাদ হইল ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের ভিত্তি। . “যা দেবী 
সর্বভৃতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ৮ ইহ! হইল শক্তিবাদের মূলমন্ত্র । 
শক্তি হইতেই জগৎ জাত, শক্তিতেই জগৎ স্থিত, শক্তিতেই জগং 
বিলয়-প্রাপ্ত। তন্ত্রশান্ত্রমতে শক্তিই পরব্রহ্ম। পুরুষতত্ব শিব আছেন, 
শবতুল্য। 

বেদশাস্ত্রের ভিত্তি হইল পুরুষবাদে। “পুরুষ এবেদং সব্বং যদ্ভুতং 
যচ্চ ভাব্যং” ইহা হইল পুরুষবাদের মূল মন্ত্র। পুরুষ হইতেই জগৎ 
সবষ্ট পুরুষাশ্রয়েই জগতের স্থিতি, পুরুষেই চরম লয় প্রাপ্তি। বৈদিক 
শাস্ত্র মতে পুরুষই পরব্রহ্ম । 

নিগম ও আগম, বৈদিক ও তান্ত্রিক চিন্তাধারা ছুই-ই ভারতীয় খধির 
সাধনার সম্পদ্‌। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সম্পদকে অখগ্ভাবে গ্রহণ 
করিতে হইলে শক্তিবাদ ও পুরুষবাদের সুষ্ঠু সমাধান ও সামগ্স্ত 
অপরিহাধ্য । ভারতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্রসমূহে এই সমাধান প্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টাই পরিস্ফুট | 

পুরুষ হইতেছেন শক্তিমান্‌। প্রকৃতি শক্তিরই নামাস্তর। শক্তি 
হইতেই শক্তিমান, কিংবা শক্তিমানেরই শক্তি? শক্তিবাদী বলেন, ধন 
আছে বলিয়াই ধনবান্‌। শক্তি আছে বলিয়াই শক্তিমান। আগে 
ধন, পরে ধনশালী। আগে শক্তি, পরে তাহা হইতে শক্তিবিশিষ্ট 
শক্তিমান্‌। 

পুরুষবাদী বলেন, ধন ত ধনবানেরই করায়ত্ত সম্পদ্‌। শক্তি ত 
শক্তিমানের অধীন তত্ব। যে অধীন, সে ত গুনীতৃত, যাহার অধীন সে-ই 


শর্তিবাদ ও মহাপ্রভু ১৬৬ 


বন্ত, সে-ই স্বাধীন। স্বাধীন, স্বরাট্‌ বস্তুই প্রধান। অতএব শক্তিমান্‌ 
বা পুরুষতত্ই মৌলিক। 

এখানেই সমস্ত। । সকল শাস্ত্রেই এই সমস্তা সমাধানের প্রচেষ্টা । 
আদি-তত্ব কে? অনাদি চরম বস্তু কোন্টি ? শক্তিমান না শক্তি ? পুরুষ, 
না প্রকৃতি? ভগবান্‌, ন। ভগবতী ? কৃষ্ণ, না কালী? 

তন্্রবাদ শক্তিকে প্রধান স্থান দিয়াছেন, তদ্বিপরীত অদ্বৈত-বেদাস্ত 
শক্তির কোন স্থানই রাখেন নাই | অদ্বৈতবেদাস্তমতে পরক্রহ্ম 
নিহিবিশেষ, স্থতরাং নিঃশক্তিক। শক্তির কাধ্য হইল ক্রিয়া । অগ্বৈত 
মতে ব্রহ্ম নিক্কিয়। ব্রহ্ম শক্তি-সম্পর্কবঙ্জিত পুরুষ । বস্তরত; অদ্বৈত 
ব্রহ্ম পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন। ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ । শক্তির 
ক্রিয়া ছাড়। ত জগৎ চলিতে পারে না। ব্রহ্ম যদি নিঃশক্তিক তাহা 
হইলে জগতের কি গতি? ইহার উত্তরে অদৈতবাদী বলেন, জগৎ 
কোন বন্ত নহে । ইহ] মিথ্যা । মিথ্যা পদে অলীক নহে, সতে অসতের 
ভান। রজ্জুতে সর্পভ্রম | 

অদ্বৈতমতে শক্তি মায়া। মায় সদ্বস্ত নহে। ব্রহ্মই সদ্স্ত। 
মায়া সং হইলে দুইটি সং বস্তুর আশঙ্কা হয়, অদৈতবাদই বিপন্ন 
হয়। মায়া সর্বতোভাবে অসৎও নহে, কারণ অসতের ভান হয় 
না। আুতরাং মীয়। বা শক্তি সৎ ও অসতের মধ্যবস্ত্ী কোন 
অনির্ধবচনীয় স্থিতি। এই মতে শক্তি উপেক্ষিত, মিথ্যা বলিয়া 
গৃহীত। অনিত্য বস্ততেই শক্তির খেলা । নিত্য সত্য ব্রন্মে শক্তির 
বিদ্মানত। নাই । 

সাংখ্যদর্শন পুরুষ-প্রকৃতি উভয়কেই সমান মূল্য দেওয়ায় দ্বৈতবাদী। 
এই মতে পুরুষের ঈক্ষণে প্রকৃতি ক্রিয়াবতী। প্রকৃতির পরিণাম 


১৬৪ চণ্ডীচিন্তা 


জগৎপ্রপঞ্চ। প্রকৃতির বন্ধনে পুরুষ বদ্ধ। প্রকৃতি বন্ধন খুলিলে পুরুষ 
মুক্ত । 

এই সমাধান সুন্দর, কিন্তু সুঢ় নহে। ছুইটি ছূর্রবলতায় এই মত 
অদৃঢ় । (১) পুরুষের বহুত্ব। (২) প্রকৃতির জড়ত্ব। সাংখ্যে পুরুষ 
এক নহে, বহু। অসংখ্য পুরুষ, প্রত্যেকেই কেমন করিয়া নিত্য ও চরম 
বস্ত, ইহা ভাবিতে বুদ্ধি বিদ্রোহী হয় । 

সাংখ্যে পুরুষ চৈতন্যময় । প্রকৃতি কিন্তু অচেতনা, জড়া। জড়ের 
কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি অকর্তা। এই ছুই অকর্তার 
মিলনে অন্ধ-খঞ্জ ম্যায়ে অদ্ভুতভাবে জগৎকর্তৃত্ব হয়, ইহা বুঝিয়া লইতে 
বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। 

বিশিষ্টাদৈতবাদ মতে চরম তত্ব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম। তিনি 
প্রকৃতি-সম্পর্ক-হীন নহেন। তিনি প্রকৃতি দ্বারা বিশেষিত। প্রকৃতির 
প্রকাশ দ্বিবিধ, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই ছুই শক্তি হেতু তিনি 
শক্তিবিশিষ্ট । 

শ্রীগীতাতেও পুরুযোত্তমতত্বই মূল-তত্ব। তাহার ছুইটি প্রকৃতি। 
পরা ও অপরা1। পরা প্রকৃতি হইতেছে জীব-চৈতন্য । অপরা প্রকৃতি__ 
ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার । পরা প্রকৃতি 
অপরা' প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছে। আর উভয়কেই ধারণ করিয়া! 
আছেন পরমেশ্বর । 

গীতার মতে পুরুষের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি প্রসবধর্মী হন। শক্তিকে 
ক্রিয়াবতী করে শক্তিমান্। প্রকৃতি অনাদি, তথাপি পুরুষের অধীন। 
বিশেষণ যেমন বিশেষের উপর নির্ভরশীল, গুণ যেমন দ্রব্যের আশ্রয়ে, 
স্থিত, তন্্রুপ প্রকৃতি পুরুধকে অবলম্বন করিয়াই বিরাজমান । 


শক্তিবাদ ও মহাপ্রতু ১৬৫ 


বিশেষণ স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সুতরাং প্রকৃতি স্বাধীন নহে। 
প্রকৃতি ও পুরুষ ছু'য়ের স্বাধীনতা সমান না হইলে উভয়ের মিলনের 
আন্বাদন সুখাবহ হয় নাঁ। গ্রীতায় ভগবানের আর একটি স্বৰীয়। 
প্রকৃতি (স্বাং প্রকৃতিং)র কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু গীতা! তাহার 
সহিত পুরুষের কোন বিশেষ মিলনের আস্বাদন করেন নাই। করিলে 
হয়ত এ পথে সমাধান মিলিত। 

নির্দোষ সমাধান দাবী করে, পুরুবও প্রকৃতির সমান স্বাধীনতা-_ 
শক্তি ও শক্তিমীনের সমান অধিকার ও সামর্থ্য । কিন্তু কোন মতেই 
তাহা দুষ্ট হয় না। তন্্বমতে শক্তিই প্রধান। শক্তিমান শিব, 
শব হইয়া আছেন। অদ্বৈতবাদ মতে শক্তিমান্ই সর্বস্থ। শক্তি 
মিথ্যাভূত। বিশিষ্টাদ্বেত ও গীতার মতে শক্তি গুণীতূত, শক্তিমান্ই 
প্রধান তত্ব। 

কেহই উভয়কে সমমূল্য দেন নাই। না দিবারও যথেষ্ট কারণ 
আছে। দুই-ই সমান অধিকার, সমান সামর্থ্য ও সমান স্বাধীনতা 
পাইলে .পরতত্ব নির্দেশ অসম্ভব হইয়া উঠে। চরমতত্ব এক বই ছুই 
হইলে, একে অন্যকে সীমাবদ্ধ করে । শক্তি-শক্তিমান্‌ ছুই সর্ববতোভাবে 
সমান হইলে শ্রুতির “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” বাণী ব্যাহত হয়। 

ইহা এক বিষম সমস্তা । প্রকৃতি-পুরুষ ছুই-ই স্বাধীন ও সম- 
সামর্থ্যবিশিষ্ট না হইলে রসশান্ত্র ক্ষু্ন হয়। আবার ছুইটিই স্বরাট্‌ 
হইলে তব্ব-শাস্্র ক্ষুপ্ন হয়। প্রকৃত সমাধানে রস ও তত্ব উভয়কেই 
অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে । 

এই রূসশান্ত্র ও তত্বশান্ত্রের বিরোধের সমাধান হইতে পারে, যদি 
শক্তি ও শক্তিমান্‌ ছই হইয়াও এক হন। এক হইয়াও ছুই হন। 


১৬৬ চণ্তীচিন্ত। 


এ কথার তাৎপর্য হইল' এই যে, একই বস্তু ছুই ভাগ হইবে এবং ছুই 
মিলিয়া তাহাদের অখণ্ডততা অক্ষুণ্ন থাকিবে, তাহাদের একের সত্তা সার্থক 
হইবে অপরের মাধ্যমে । যেমন আলোর সত্তা সার্থক, চক্ষুর মাধ্যমে । 
চক্ষুর সত্তা সার্থক, আলোর মাধ্যমে । ৃ্‌ 

আলোচ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অনুধ্যান করিয়াছেন ভাগবতীয়ের। । 
গৌড়ীয় বৈঝুবের দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-তত্বেই শক্তিমান্‌ 
সমস্যার সম্যক সমাধান । 

শ্রীরাধা ও শ্রীকঞ্চের সম্বন্ধ অভিনব । শ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি 
কিন্তু রাধ! ছাড়া কৃষ্ণ কিছুই নহেন। কৃষ্ণ রাধাশক্তিতেই শক্তিমান্। 
আবার কৃষ্ণ ছাড়াও রাধা কিছুই নহেন। রসনার মাধ্যমেই শর্করার 
মিষ্টত্বের প্রকাশ । শর্করার মাধ্যমেই রসনার মধুর রসান্থৃভৃতি_ 
শক্তির বিলাস। সেইরূপ শ্রীরাধার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব। 
শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমেই শ্রীরাধার .রাধাত্ব। সুতরাং তাহারা ছুই হইয়াও 
এক। তত্বের অখণ্তার মধ্যে রসের খণ্ডততা । তাত্বিক অভিন্নতার মধ্যে 
নায়ক-নায়িকার ভিন্নতা । 

লৌকিকে নারী-জীবনের ছুইটি দিক। এক, পতির জীতিবিধান, 
অপর, স্থ্টি ও পালন। মূল-শক্তির সেইরূপ দ্বিবিধা বৃত্তি, হলাদিনী 
ও -পালনী। যাহারা স্থজনী-পালনী বৃত্তির উপর অধিক 
দৃষ্টি দিয়াছেন, তাহাদের ভাবনায় পুরুষের সঙ্গে শক্তির সম্বন্ধ সুষঠুরূপে 
ব্যক্ত হয় নাই। ভাগবতীয়েরা পুরুষোত্তমের সুখাবগাহিনী হলাদিনী 
শক্তির উপর মুখ্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছেন, এই জন্যই প্রকৃত সম্বন্ধটি 
সৃব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

গৌড়ীয় আচাধ্যগণের দৃষ্টিতে শক্তির মূল স্বরূপ ব৷ স্বরূপা শক্তি 


শক্তিবাদ ও মহাপ্রভু ১৬৭ 


হইলেন হলাদিনী। এইটি শক্তির অন্তরঙ্গ স্বূপ। স্থজনী-পালনী 
বৃত্তি এ শক্তিরই বহিরঙ্গ স্বূপ। স্জনী-পালনী শক্তির মূত্তি 
শ্রীকালিকা। হলাদিনী-শক্তির মৃত্তি শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধা-শ্রীকৃফণের 
সম্বন্ধ অদ্ভীত। কৃষ্ণের সকল ইচ্ছার আধার রাধা । “কৃষ্ণের যতেক 
বাগ রাধাতেই রহে।” আবার রাধার আরাধনা হইল কৃষ্ণ-বাঞ্ছা- 
পৃপ্তি। “কুষ্ণবাঞ্ণ-পৃর্তিরপ করে আরাধনে”। একের দ্বারা অপরের 
পূর্ণতা । ছুই মিলিয়া অদ্বয় তত্বের অখণ্তা । 

শ্রীরাধার স্বাধীনতা শ্্রীকষ্চে। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-্বরূপতা 
প্রীরাধায়। গ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ধন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ধন। রাধাধনে 
কৃষ্ণ ধনী । কৃষ্ণধনে রাধা ধনী। ইহাই প্রেমরসের সব্বোত্তম ভূমিকা! । 
এই ভূমিকায় শক্তি ও শক্তিমান সমস্যার সমাধান । পুরুষ-প্রকৃতি 
রহস্যের অর্গল উদঘাটন । 

শ্রীকৃষ্ণ রসম্বরূপ। শ্রীরাধা রসশক্তি। রস ছুই হইয়াও বস্তুতঃ 
এক। তত্ব এক হইয়াও আস্বাদনে ছুই । এই দ্বৈতৈ একত্ব* একত্ে 
দ্বৈত, ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ সর্ববতোভাবে পুর্ণতম হয়, যদি ইহ 
রূপায়িত হয় এমন একটি স্বরূপ বিগ্রহে, যেটি দৃশ্যত: একক সত্তা, অথচ 
তাহার মধ্যে আছে দ্বৈতের বিলাস। 

এ একায়িত ঘনীভূত বিগ্রহই “শ্র্রীমন্মহা প্রভু শ্রীগৌরহরি 1” তিনি 
শক্তিও বটেন, শক্তিমান্ও বাটন। তিনি শক্তি-কবলিত শক্তিমান্‌, 
কেবল শক্তি-বিশেধিত শক্তিমান্‌ নহেন। শক্তি-স্ায়ত্ীকৃত শক্তিমান্‌। 
শক্তির মহত্ববশতঃই শক্তিমান গ্রস্ত । 

সুতরাং গৌরনুন্দরে তস্ত্রের শক্তিতন্ব পূর্ণভাবে স্বীকৃত। হৃলাদিনী 
শক্তি, শক্তিমান হইতে নিবিড়তর ও ব্যাপকতর তত্ব । রাধাদ্বারা কৃষ্ণ 


১৬৮ চণ্তীচিন্তা 


আবরিত। কোন অংশে বৃহত্তা না থাকিলে সম্পূর্ণ আবরিকা হওয়ার 
সম্ভাবনা কোথায়? 

অদ্বৈতবাদের “ত্রহ্মবিদ ব্রদ্মৈব ভবতি” বাণীর মৌলিক সত্যটিও 
গৌরমুন্দরের স্বরূপেতে প্রকটিত। সাধক, ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে 
ব্রহ্ম হইয়া যান। এই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তের মূল সত্যটি হইল, 
যে যাহাঁকে একান্তিকভাবে ভাবনা করে সে তাহাই হইয়া যায়। 
শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাকে ধ্যান করিতে করিতে রাধা 
রাধা ভাবিয়া রাধা হইয়া গিয়াছেন। “কিশোরী ম্মরি ম্মরি” কিশোর 
কিশোরী হইয়াছেন। স্মুতরাং অদ্বৈত-উপাসনার মূল তত্বটিও গৃহীত 
হইয়াছে ৷ তগ্ববাদের মূলতব্টিও গৃহীত হইয়াছে। আবার বেদের 
পুরুষবাদের চরম সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইতেছে । কারণ, প্রেমপুরুষোত্তম 
প্রীগীরমুন্দন শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণই । যে স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ শক্তিকে 
আপনাতে পূর্ণভাবে বিলীন করিয়া লইয়াছেন, সেই স্বরূপটিই গৌর । 
পরম! প্রকৃতি, পরমপুরুষবরের গ্রীতিবিধান করিতে আসিয়া, অঙ্গে অঙ্গ 
ঢালিয়! সর্ধাঙ্গীণভাবে নিজেকে বিলাইয়৷ দিয়াছেন। সেই শক্তিমান্‌ 
শ্ীকৃষ্ণই শ্রীগৌরমুন্দর । স্মৃতরাং সর্ববশক্তি-ক্রোড়ীকৃত পুরুষোত্তমই 
গৌর। শক্তির সন্তাকে আত্মসাৎ-কারী শক্তিধর পুরুষপ্রবরই গৌর । 
অতএব তন্ত্রের শক্তিবাদ ও বেদের পুরুষবাদ, এই ছ'য়ের চরম পরম 
সার্থকতা শ্রীগৌরমুন্দরে ৷ 

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ব, পুরুষ-প্রকৃতির ভদ্ধি। পরমব্রহ্গ পুরুষও নহেন, 
প্রকৃতিও নহেন। শ্রীগৌরনুন্দরও পুরুষ-প্রকৃতির উর্ধে। তবে 
তিনি পুরুষও বটেন, প্রকৃতিও বটেন। অৈত ব্রহ্ম সর্বভাবগ্রাসী, 
প্রীগৌরনুন্দর সর্ববভাবোল্লাসী ৷ ভাব-নির্ববাণে ব্রহ্ম, ভাব-রসায়নে 


শক্তিবাদ ও নহা প্রভূ ১৬৯ 


গৌরাঙ্গ । বিলাস-বিহীন চরম তত্ব ব্রহ্ম, রসবিলাসী পরমতত্ 
গৌরসুন্দর | 

ব্যাকরণে একাধিক পদের একপদীকরণকে সমাস বলে। বহ্ুত্রীহি- 
সমাসে পদগ্চলি গৌণ হওয়ায় অন্যপদ প্রধান'তা লাভ করে । ছন্বসমাঁসে 
উভয় পদেরই প্রাধান্য তুল্য থাকে । 

পরব্রন্মে শক্তিশক্তিমানের বন্ুত্রীহি-সমাস। শ্রীগৌরনুন্দরে 
দ্ন্দধসমাস। পরব্রন্মে শক্তি-শক্তিমান্‌ ছুঈ-ই আপনাদের হাঁরাইয়া 
ফেলিয়াছে । প্রাধান্য রহিয়াছে “কেবলান্ুভবানন্দের” | 

শ্রীগৌর দ্ন্বসমাসে ছুই এক হইলেও ছুঃয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ 
আছে। “দ্বন্দ; সামাসিকস্য চ” বাক্যে গীতাশান্ত্র ছন্দ-সমাসকেই 
সনাসের রাজা বলিয়াছেন। তবে ব্যাকরণের ছন্বসমাস অপেক্ষা 
গৌব-ছন্দসমাসে কিছু বৈশিষ্ট্য অধিক আছে। ব্যাকরণের সমাসে 
প্রত্যেক পদের প্রধানতা থাকে পৃথক পৃথক ভাবে । শ্ত্রীগৌরে কিন্ত 
তাহা হয় নাই। এখানে ছুই বস্তুর প্রাধান্য রহিয়াছে, একের মধ্য 
দিয়া অন্যের, আলাদাভাবে নহে । কৃষ্ময়ী বলিয়াই রাধার গ্রধানতা । 
রাধাময় বলিয়াই কৃষ্ণের সর্বেবাত্তমতা! । রস হইতেই রসনা রসনাতেই 
রস আসম্বাদিত। 

এই অভিনব ছন্বসমাসে সর্বশাস্ত্রের ছন্দ নিরসন হইয়াছে । 
শ্রীগৌরপ্রিয়জন তাই গৌরুন্দরের দয়াকে বলিয়াছেন, “সাম্যচ্ছাস্্- 
বিবাদয়। ।৮ সর্ববছন্বনাশী ছন্বাতীত অপ্রাকৃত দরন্দসমাস শ্রীগৌরাঙ্গ 
জয়যুক্ত হউন । জয় গৌরহরি, জয় জগদ্ন্ধু হরি । 


চগীরাপা গোৌরহতির ভাব 


জয় জয় জগত-জননী ! মহামায়। । 
হুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া ॥ 

জয় জয় অনন্ত ব্রক্মাণ্ত-কোণটীশ্বরী । 

তুমি যুগে যুগে ধন্ম রাখ অবতরি ॥ 

ব্রহ্মা" বিষু্ মহেশ্বরে তোমার মহিম1। 
বলিতে না পারে অন্যে কে দিবেক সীমা ॥ 
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সব্ব-শক্তি | 

তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লঙ্জা__তুমি বিষুর-ভক্তি ॥ 
যত বিচ্যাঁ--সকল তোমার মুত্তি-ভেদ । 
সবব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ ॥ 
নিখিল ত্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সব্ব মাতা । 

কে তোমার শ্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥ 
তুমি ভ্রিজগতহেতু গুণত্রয়ময়ী । 

ব্রন্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি ॥ 
সর্ববাশ্রয়া তুমি সবব জীবের বসতি । 

তুমি আদ্যা অবিকার। পরমা প্রকৃতি ॥ 
জগতজননী তুমি দ্বিতীয়-রহিতা । 
মহীরূপে তুমি সবব জীব পাল মাতা ॥ 
জলবূপে তুমি সর্ব জীবের জীবন । 
তোমা সঙডরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥ 


চণ্তীরূপা গৌরহরির স্তুব ১৭১ 


সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মৃত্তিমতী । 

অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥ 

তুমি সে করাহ ত্রিজগতে স্থষ্টি-স্থিতি । 

তোমা ন! ভজিলে পায় ত্রিবিধ ছুর্গতি ॥ 

তুমি শ্রদ্ধ৷ বৈষ্বের সর্বত্র উদয়া । 

রাখহ জননী ! দিয়া চরণের ছায়া ॥ 

তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার । 

তুমি না রাখিলে মাতা ! কে রাখিবে আর ॥ 

সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ । 

দুঃখ্তি জীবেরে মাতা! কর নিজ দাস ॥ 

ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ববভূত-বুদ্ধি। 

তোমা সঙরিলে সর্ব মন্ত্রাদির শুদি। ॥ 

এই মত স্তুতি করে সকল মহাস্ত। 

বর-মুখ মহাপ্রভূ শুনয়ে নিতান্ত ॥ 
শ্রীব্ন্দাবন দাস ঠাকুর 
( চেঃ ভাঃ মধ্য ১৮) 


চণ্ভী-পুজ্/বিধি 


শুচি হইয়া শিখাবন্ধন ও তিলকধারণপূর্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করিয়া পূর্ববমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া আচমনপুর্ববক বিষুস্মরণ করিবে । 
বথা__ 

ও তদ্বিষ্োঃ পরমং পদং, সদ! পশ্যন্তি মূরয়ঃ ৷ দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥ 

ও বিষু ও বিষু ও বিষুঃ। ও পুগুরীকাক্ষঃ। 

অঙ্চনা ।-ও এতেভ্যো গন্ধাদিত্যো নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প প্রভৃতি 
পুজার দ্রব্যে জল প্রক্ষেপ করিয়া, এতে গম্ধপুষ্পে ও এতেভ্যো গন্ধাদিত্যো 
নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ও বিষ্ুবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে 
এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ও পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া অচ্চনা করিবে । 

( শালগ্রামে বা জলে পুজা করিলে) এতে গন্ধপুষ্পে ও নমে! 
নারায়ণায় নমঃ। 'এতে গম্ধপুষ্পে ও গুরবে নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে ও 
আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ও ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ | 
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীনূর্য্যায় নমঃ। (তাত্রপাত্রে অর্থ্য সাজাইয়া ) 
ইদমর্ঘ্যং ( যজুর্বেেদী__এফোহর্ঘঃ ) ও শ্রীনূর্ধযভট্টারকায় নমঃ । 

্বস্তিবাচন__(উত্তরমুখে বসিয়া আতপ-তগুল লইয়া) ও কর্তব্যেইস্মিন্‌ 
দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্মণি ও পুণ্যাহং ভবস্তো ক্রবস্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবাস্তো ক্রবস্ত, 
ও পুণ্যাহং ভবস্তো ক্রবস্ত, (ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং )। ও 
কর্তব্যেহম্মিন্‌ দেবীমাহাত্মপাঠকর্মণি ও স্বস্তি ভবস্তো ক্রবস্ধ, ও স্বস্তি 
ভবস্তো ক্রবস্ত, ও স্বস্তি ভবাস্তা ক্রবন্ত (ও স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি )। 
ও কর্তব্যেহম্মিন দেবীমাহাত্মযপাঠকর্মণি ও খদ্ধিং ভবস্তো ক্রবস্ত, ওঁ 
খদ্ধিং ভবস্তে। ক্রবন্ত, ও খদ্ধিং ভবস্তো ক্রবন্ত (ও ঝধ্যতাম্‌ ও খধ্যতাস্‌ 


€ খধ্যতাম্‌ )। 


চণ্তী-পৃজাবিধি ১৭৩ 

স্বস্তিমূত্ত ।-_-ও৩ সোমং রাজানং বরুণমগ্রিমন্বারভামহে । আদিত্যং 
বিষুং তর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্‌॥ এই স্ক্ত তিনবার পাঠ করিয়া ও 
স্বস্তি ও স্বস্তি ও স্বস্তি__বলিয়া আতপ তগুল ছড়াইবে। যজুর্ক্বেদী ও 
খগ বেদী ত্রাহ্মণকে ব্বশাখোক্ত সৃক্ত পাঠ করিতে হইবে | 

সাক্ষ্যমন্ত্র ।-_[ কৃতাঞ্জলি হইয়া ] ও র্যা) সোমো যম: কাল; সন্ধ্যে 
ভূতান্তহঃ ক্ষপা। পবনো দিকৃপতিভূঁমিরাকাশং খচরামরাঃ ॥ ব্রাহ্মং 
শাসনমাস্থায় কল্পধবমিহ সমিধিম্‌ ॥ 

সন্বল্প ।-_তাত্রপাত্রে কুশ, তিল, তুলসী, হরীতকী ফল ও জল লইয়া 
দক্ষিণ জানু পাতিয়া, উত্তরমুখে বসিয়া “ও তদ্বিষেলঃ পরমং পদং' ইত্যাদি 
মন্ত্র পড়িয়া 

বিষ্ণুর? তত সৎ, অগ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো৷ অমুক- 
গোত্রঃ শ্রীঅমুক-€ দেব ) শন্মা মনোহভীষ্টসিদ্ধিকামঃ ( শ্রীচণ্ডিকাণ্রীতি- 
কাম+ বা) শ্রীকৃষ্কদৈপায়নাভিধান-মহবিবেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়- 
পুরাণাস্তর্গত__“সাবণিঃ কৃর্্যতনয়ঃ ইত্যাদি-“সাবনির্ভবিতামন্থু'রিত্যন্ত- 
দেকীমাহাত্ম-প্রকাশক-সন্র্ভস্ ( স্তোত্রস্য ) সকৃৎ পাঠকম্াহং করি । 

একরূপ চণ্ডীপাঠে “সকৃৎ পদ প্রয়োগ করিবে । ৩ রূপ, ৫ রূপ, ৭ 
বপ ইত্যাদি পাঠের সঙ্কল্পে ত্রিরাবৃত্তি, পঞ্চাবৃত্তিঃ সপ্তীবৃত্তি ইত্যাদি বলিতে 
হইবে । 

পরার্থে সঙ্কল্পে ।- অযুকগোত্র; 'শ্রীমমুক ( দেব ) শশা” ইহার স্থানে 
অমুকগোত্রস্য শ্রীমমুক-€ দেব ) শর্পণঃ এবং 'করিস্তে' স্থলে 'করিষ্যামি 
বলিতে হইবে । 

শারদীয় পুজায় চণ্ডীপাঠের সঙ্কক্প, যথা__বিষ্্রো! তৎ সং, অগ্থ, 
আশ্থিনে মাসি অসুকপক্ষে অযুকতিথাবারভ্য মহানবমীং ( দশমীং বা) 
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যাব বাধিক-শরৎকালীন-ছূর্গামহাপুজায়াম্‌ অমুকগোত্রঃ শ্রীমমুক-( দেব ) 
শন্মা সর্ববাবাধা-বিনিন্ম,ক্র-ধনধান্থাসুতাদ্বিতত্বকাঁম; (শ্রীহর্গাগ্রীতিকামঃ, 
বা!) শ্রীকৃষ্ণদৈপায়নাভিধান ইত্যাদি । ( পরার্থে পূর্ববৎ বক্তব্য )। 
সঙ্কল্পের পর ঈশান কোণে জল ফেলিয়া, কোশ'! উবুড় করিয়া, ঘণ্টা 
বাজাইয়া কোশার উপর পুষ্প বা আতপ-তগুল দিয়া সঙ্বল্পসৃক্ত পাঠ 
করিবে । যখা-[ সামবেদীয় ] ও দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং 
বিঝষ্ট্যাসিচম। উদ্‌ বা সিঞ্চধ্ব-মুপ বা পৃণুধব, মাদিদ্‌ বো দেব ওহতে ॥ 
[ যজু্ধরেদী ] ও যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং, ততু স্থপ্তস্ত ততৈবৈতি । 
দুরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্করমন্ত ॥ [খণ্ধেদীয় ] 
ও যা গুংগর্যা সিনীবালী, যা রাকা ষা সরস্বতী । ইন্দ্রাণীমহৰ উম্মে, 
বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥০॥ ও সঙ্কল্লিতেহস্মিন্‌ কণ্্মণি সিদ্ধিরস্ত (ও অস্ত, 
প্রতিবচন )। ও অয়মারস্তঃ শুভায় ভবতু (ও ভবতু, প্রতিবচন )। 
জলশুদ্ধি।__ভূমিতে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে গোলাকার, তাহার 
বাহিরে চতুক্ষোণ মণ্ডল লিখিয়া তছপরি-_-ও আধারশক্তয়ে নমঃ বলিয়া 
গন্ধপুষ্প দিয়! তছুপরি কোশা স্থাপন করিয়া, নমঃ মন্ত্রে জল ঢালিয়া, 
কোশার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া, “ও” মন্ত্রে জলে গম্ধপুষ্প দিয়া, ও গঞ্ষে 
চ যমুনে চৈব গোঁদাবরি সরম্বতি । নর্্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেহস্মিন্‌ 
সন্গিধিং কুরু _বলিয়া এ জলের উপর মংস্যুদ্রা করিয়া, “ও ১০ বার জপ 
করিবে । 
ভূতাপসারণ ।--ফট্‌: মন্ত্র ৭ বার জপ করিয়া শ্বেতসর্ষপ বা আতপ 
তগুল লইয়া, ও অপসপস্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা! 
বিশ্বকর্তীরস্তে নশ্ন্ত শিবাজ্জয়া ॥- বলিয়া ছড়াইয়। দিবে । ৃ 
আসন-শুদ্ধি।--ও হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ (আসনে 
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গন্ধপুষ্প দিয়া আসন ধরিয়া) আসনমন্্রস্ত মেরুপৃষ্ঠ খষি; স্ুতলং ছন্দ: 
কৃশ্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগ । ও পুথি ত্বয়া ধৃূতা লোক৷ 
দেবি ত্বং বিষ্ুুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্‌ ॥ 
( কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে নমস্কার করিবে )--৩ গুরুভ্যো নম, ও 
পরমগ্ডরুভ্যো নমঠ ও পরাপরগুরুভ্যো নমঃ । ও পরমেষ্ঠিগুরুত্যো 
নমঃ । (দক্ষিণে) ও গণেশীয় নমঃ । (উর্ঘে,) ও ব্রহ্গণে নমঃ। 
( সন্মুখে ) ও হ্ীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ । 

প্রাণায়াম ।__দক্ষিণহস্তের অন্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিক টিপিয়া বায়ু 
আকর্ষণ করিতে করিতে বামহস্তে ৪ বার “হ্বীং বীজ জপ করিবে, অতঃপর 
অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বার! বাম নাসিকা টিপিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া ১৬ বার 
জপ করিবে; এবং তদন্তে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস 
ফেলিতে ফেলিতে ৮ বার জপ করিবে । 

করন্যাস।-_হ্াং অস্থুষ্ঠাভ্যাং নম হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্.ং 
মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, হ্ৈং অনামিকাভ্যাং হু, ভ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, হঃ 
করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্ায় ফট্‌ ॥। 

অঙ্গন্যাস।- বাং হৃদয়ায় নম হরীং শিরসে স্বাহা, ত্ব.ং শিখায়ৈ বট, 
হ্ৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, হঃ করতলপুষ্টাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌। 

ধ্যান ।-_ও মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্ুবেদী-সিংহ সনোপরিগতাং পরি- 
গীতবর্ণাম্‌। পীতাম্বরাং কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদগর- 
বৈরিজিহ্বাম্‌।॥। অথবা-_বিহ্যন্বীমসমপ্রভাং মুগপতিস্বন্ধস্থিতাং ভীষণাং 
কন্যাভি; করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্‌। হস্তৈশ্চক্রবরাসিখেটবি- 
শিখাং চাপং বৃণত্তজ নং, বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং 
ভজে ॥ অথবা, ও বন্ধ.ক-কুম্থমাভাসাং পধ্চমুগ্ডাধিবাসিনীং ৷ স্ফুরচ্চন্্র- 
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কলা-রত্বমুক্টাং মুণ্ডমালিনীম্‌ ॥| ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্‌। 
পুস্তকর্চাক্গ-মালাঞ্চ বরধ্াভয়কং ক্রমাৎ ॥ দধতীং সংস্মরেনিত্যমুত্তরায়ীয়- 
মানিতাম্‌॥। অথবা- হুূর্গা, কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি যে 
কোনও শক্তিমুত্তির ধ্যান করিলেও চলে । 

নিজ মস্তকে সেই পুষ্প ধরিয়া মানস পুজা করিবে। হৃদয় মধ্যে 
দেবীকে চিন্তা করিয়া হৃৎপন্ম আসন, শিরঃস্থিত সহত্র্দল পদ্ম হইতে 
গলিত অমৃত পাদ্য, মন অর্ধ, উক্ত অমুত আচমনীয় ও স্নানীয় জল, 
গন্ধতব পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজন্তত্ব দীপ, হৎপদ্মমধ্যে কল্পিত সুধাসমুদ্রের 
জল ( অর্থাৎ সুধা ) নৈবেদ্য দিবে । এইগুলি মনে মনে চিন্তা করিবে । 

বিশেবাধ্যস্থাপন নিজের বামভাগে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া 
তন্মধ্যে হুং লিখিবে। তছুপরি “ফট” মন্ত্রে গ্রক্ষালিত ত্রিপদিকা সহ 
শঙ্খ রাখিয়া হ্রীং, মন্ত্রে জল, গন্ধ-পুষ্প, দৃর্ববাক্ষতাদি তাহাতে দিয়া, মং 
দশকলাব্যাপ্তবহিনমগ্ডলায় নমঃ ( ত্রিপদিকাঁয় ), অং দ্বাদশকলাব্যাপ্ত- 
স্র্ধ্যমগুলায় নমঃ ( শঙ্খে), উং ষোড়শকলাব্যাপ্তসোমমণ্ডলায় নম+, বলিয়া 
(জলে) গন্ধপুষ্প দিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প ছারা এ শঙ্খ পৃজা 
করিবে হ্থাং হৃদয়ায় নমঃ ( অগ্রিকোণে ) হ্রীং শিরসে স্বাহা ( ঈশানে ), 
হুং শিখায়ৈ বষটু (নৈঞ্ধতে ), হৈং কবচায় হুং ( বাযুকোণে ), হ্তোৌং 
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ু ( সম্মুখে ), হঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট ( মধ্যে )। 
“ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব” ইত্যাদি পাঠ করিয়া করছয়ে শঙ্খ আচ্ছাদন- 
পূর্বক হ্রীং মন্ত্র ১* বার জপ করিবে। পরে সেই শঙ্খের জল কিঞ্চিৎ 
কোশায় দিয়া, সেই জল নিজ মস্তকে ও পুজার দ্রব্যে ছিটাইবে। (এই 
অর্ধ্য পৃজাসমান্তি পর্যস্ত রাখিবে )। 

( পুনর্ববার পুষ্প লইয়া, ধ্যান করিয়া, ঘটে বা পুস্তকে সেই পুষ্প দিয়! 
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আবাহন করিবে )--৩ হ্রীং চণ্ডিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তি 
ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সম্গিরধ্যস্থ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পৃঁজাং 
গৃহাণ । ( কৃতাঞ্জলি হইয়া ) ও দেবেশি ভক্তিস্বলভে পরিবার-সমদ্বিতে । 
যাবত্বাং পুজয়িষ্যামি তাবত্বং স্ুস্থিরা 'ভব ॥। 

গণেশাদিপূজা ।-__ এষ গন্ধ; ও গণেশায় নমঃ; এতৎ পুষ্পং ও 
গণেশায় নমঃ; এষ ধূপঃ ও গণেশায় নমঃ; এষ দীপঃ ও গণেশায় নমঃ 
এতৎ নৈবেদ্যং ও গণেশায় নম: | এইরূপ ও আূর্ধ্যায় নমঃ। ও বিষবে 
নমঃ | ও শিবায় নমঃ ও ছুর্গীয়ৈ নমঃ ও সর্ববদেবতাভ্যো নমঃ 
বলিয়া পঞ্চোপচারে পুজা করিবে । 

পুনর্বার ধ্যান করিয়া দেবীর যোড়শোপচারে, দশোপচারে বা 
পঞ্চোপচারে মূলমন্ত্রে পুজা! করিবে । যথা 

এতৎ পাদ্যং হ্রীং ও চণ্তিকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি । তৎপরে, ও আবরণ- 
দেবতাভ্যো নম: বলিয়া পঞ্চোপচারে পুজা করিধে । ও চণ্ডিকায়ে 
বিষ্লহে, ত্রিপুরায় ধীমহি, তন্নো৷ গৌরী প্রচোদয়া-_এই গায়ত্রী ১* বার 
জপ করিবে । পরে, ও এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাষ়ৈ নমঃ বলিয়া 
৩ বার পুষ্প।ঞুলি দিবে। 

তৎপরে পুস্তকের ডোর খুলিয়া ডোর গুটাইয়া, ভাত্রাদি আধারে 
রাখিয়। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুস্তক-পুজা ( এষ গন্ধ: ও দেবীমাহাত্মযপুস্তকায় 
নমঃ ইত্যাদি ) এবং, হীং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া পাঠ করিবে । প্রত্যেক 
অধ্যায়ের শেষে ঘণ্টাবাদন কর্তব্য । 

চণ্ডীপাঠের পুর্ব দেবীস্ক্ত, (বৈদিক), অর্গলস্তোত্র, কীলকন্তব, 
দেবী কবচ, ওঁ নারায়ণং নমস্কত্য ইত্যাদি মন্ত্র এবং খধ্যাদি যথাক্রমে পাঠ 
করিবে। রাত্রিনৃত্ত ও শাপোদ্ধার-পাঠের ব্যবহারও কোন কোন স্থানে 

১২ 


১৭৮ চশ্রীচিন্তা 
আছে। পরে “তএঁহী'রী হলীহীরী' নমঃ এই নবাক্ষর মন্ত্র 
১০৮ বার জপ করিয়া চণ্ডীপাঠারস্ত করিবে এবং চণ্ডীপাঠের অন্তেও উক্ত 
মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে । মতান্তরে নবাক্ষর মন্ত্র “এ হী' রী 
চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে” এইরূপ কথিত আছে। একদিনে ২৩ রূপ পাঠ 
করিলে দেবীস্ূক্ত, অর্গলিস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবী কবচ ও খধ্যাদি প্রথমে 
একব[র পাঠ করিলেই হইবে, প্রত্যেকবার পাঠ করিতে হঈবে না। 
চণ্ডীপাঠে, সাবণিঃ সূরা: এই প্রথম শ্লোকের আদিতে প্রণব উচ্চারণ 
করিয়া পাঠারস্ত করিবে এবং সাবন্লির্ভবিত। মনুঃ, এই শেষ শ্রোকের অস্তে 
প্রণব উচ্চারণ করিয়া পাঠ শেষ করিবে । 

শেষ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি ছুইবার পাঠ করিবে। পাঠীান্তে 
একগণ্,ষ জল লইয়া--ও গুহ্যাতিগুহ্যগোপা রী ত্বং গৃহাণাম্মৎকৃতং জপম্‌। 
' সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ স্ুরেশ্বরি ॥-__বলিয়া জলগণ্ডষ দেবীর 
বামহস্ত উদ্বোশ্যে অর্পণ করিবে । তৎপরে, হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া 
আবতি করিবে । 

আরতির নিয়ম ।- প্রত্যেক দ্রব্য দেবতার পায়ে ৪ বার, নাভিদেশে 
২ বার, মুখে ৩ বার, এবং সর্ধবাঙ্গে ৭ বার ঘুরাইবে | 

আরতির দ্রব্য ।__দীপমাল! অর্থাৎ পঞ্চ প্রদীপ, কর্পূর, জলপুর্ণ 
শঙ্খ, ধৌতবন্ত্র, দর্পণ, পঞ্চপল্লব বা! বিল্বপত্র ( চামর )। 

প্রণাম ।--ও সর্ববমঙ্গলমঙ্গজল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে। শরণ্যে 
্র্যস্বকে পৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 

দক্ষিণ ।-_( অর্চনা ) এতে গন্ধপুষ্পে ও এতন্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ । 
এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ও বিষবে নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ- 
সন্্রদানায় ও চত্তিকায়ৈ নমঃ | 


চণ্ডী-পৃজাবিধি ১৭৯ 

দক্ষিণাবাক্য ।_কোশার জলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুশ ও ফল ধরিয়া 
তছুপরি বামহস্ত উবুড় করিয়া রাখিয়া_বিষ্ণুরে! তৎসদদ্যেত্যাদি 
কামনয়। কূতৈতদ্দেবীমা হাত্থ্য প্রকাশক-স্তোত্রপাঠকম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা- 
মিদং কাঞ্চনমূলাং শ্রীবিষুদৈবতমহং শ্্রীচপ্ডিকায়ৈ সম্প্রদদে ( পরার্থে_ 
দদীনি )। 

অচ্ছিদ্রীবধারণ ।-_( কৃতাগ্রলি হইয়া ) ও কৃতৈতর্দেবীমাহাত্াপাঠ- 
কন্মাচ্ছিদ্রমস্ত । (৩ অন্ভ)1। 

বৈগুণ্যসমাধান ।-_ বিষ্ণুর? তৎসদদ্োত্যাদি'". 'শ্রীঅমুক দেবশর্্মা 
কৃতেহস্মিন্‌ কর্ম্মণি যদ যদ্বৈগুণাং জাতং তান্দোষ-প্রশমনায় শ্ীবিষুঃ 
ক্মরণমহং করিষ্যে | 

ও তদিঝ্গোঃ ইত্যাদি পাঠ করিয়া ও বিষু& ১০ বার জপ করিবে । 
এক গণ্ডষ জল লইয়া, ওঁ প্রীয়তাং পুণ্তরীকাক্ষঃ সর্ববযন্তেশ্বরো হরিঃ। 
তশ্থি-স্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং গ্রীণিতে গ্রীনিতং জগৎ ॥ এতৎ কর্ম ও শ্রীকৃষ্ণায় 
অর্পণমন্ত (জলগণ্ষ ত্যাগ করিবে )। 

বিসঙ্জন ।__ঘটস্থাপনা করিয়া পুজা করিলে ঘট বিসজ্ন করিবে । 
যথা--ও চণ্ডিকে দ্রেবি ক্ষমন্ব_ বলিয়া ঘটে জল দিয়া ঘট সঞ্চালন 
করিবে । পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা ঘট হইতে একটি নিম্মাল্যপুষ্প লইয়া 
আন্রাণ করিয়া দেবতাকে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট মনে করিয়া হস্ত প্রক্ষালন 
করিবে । তৎপরে ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তহুপরি ও 
শেষিকায়ৈ নমঃ-_বলিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্মাল্য রাখিবে। 


সপ্তশতী-সমন্বিত। 
চণ্ডীচচিন্তা। 
অথ দেবী সৃক্তম্‌ 


অহং রুদ্রেভি রিত্যাদিস্ত্স্তা আম্ভূণী বাগ খষিঃ। পরমাত্মা 
দেবতা | ছন্দঃ ত্রিষ্ুপ ৷ দ্বিতীয়া জগতী ৷ |. 'অহং রুদ্রেভিঃ' ইত্যাদি 
স্ক্তটির দ্রপ্বী হইলেন আম্ভৃণী (অম্স্ণ ঝধির কন্তা) বাক্‌ নামে 
ব্রহ্মজ্ঞানবতী খাষি। দেবতা হইলেন সচ্চিৎসুখাত্মক সর্বগত পরমাত্মা 
সেই পরমাত্মার সহিত ইনি ( খষি) তাদাত্ম্য অনুভব করিয়া সকল 
দেবতারূপে, সকল জগদ্রূপে, সকলের অধিষ্ঠানরূপে, আমিই সর্বরূপা 
হই-__এই কথা বলিয়া নিজেই নিজের ( পরমাত্মরূপিণীর ) স্তুতি 
করিতেছেন । এই স্থৃক্তে ( স্তরতিতে ) আটটি মন্ত্র। ছন্দ হইল ক্রিষ্রুপ্‌ 
( একাদশাক্ষর! )-শুধু দ্বিতীয় মন্ত্রটার ছন্দ জগতী ( দ্বাদশাক্ষরা )] 


€ সায়ণভান্ত হইতে গৃহীত ) 


ও অহং রুদ্রেভিবস্থভিশ্চরা- 
স্যহমাদিত্যৈরত বিশ্বদ্বেবৈঃ | 
অহং মিত্রীবরুণোভা বিভ- 
ম্যহমিন্্রা্ী অহমশ্থিনোভা ॥ ১ 
অহং সোমমাহনসং বিভ- 

াহং স্বষ্টারমুত পুষণং ভগম্‌। 


দেবীস্বক্তম্‌ ১৮১ 


অহং দধামি দ্রবিণং হবিদ্মতে 
স্প্রাবো যজমানায় সুন্ধতে ॥ ২ 
অহং রাষ্ত্রী সংগমনী বশ্থনাং 
চিকিতুষী প্রথমা যন্িয়ানাম্‌। 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা 
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্‌ ॥ ৩ 
ময়া সো অন্নমত্তি যে! বিপশ্যাতি 
যঃ প্রাণিতি ঘ ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌ । 
অমস্তবো মাং ত উপক্ষিয়স্তি 

শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ 
অহমেব স্বয়মিদং বদামি 

জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। 

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি 

তং ব্রহ্মাণং তম্বষিং তং স্ুমেধাম্‌ ॥ ৫ 
অহং ক্দ্রায় ধন্ুরাতনোমি 
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্তবা উ। 

অহং জনায় সমদং কৃণে! 

ম্যহ' গ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬ 
অহং স্থুবে পিতরম্থ মূর্ধন্‌ 

মম যোনিরপস্বস্তঃ সমুদ্রে । 

ততো বিতিষ্ঠে ভূবনান্থু বিশ্বো- 
তামুং গ্ভাং বন্গোপস্পুশামি ॥ ৭ 


৬৬২ 


চণ্তীচিস্তা 


অহমেব বাত ইব প্রবা- 
ম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা 
পরে? দিবা পর এন! প্রথি- 
ব্যেতাবতী মহিন! সংবভূব ॥ ৮ 
€ তৎসৎ ও 
ইতি খথেদোক্তং দেবীস্তক্ং সমাপ্তষ্‌ ) 


দেবীন্ৃক্তম্‌ ১৮৩ 


আমি রুদ্ররপে (রুদ্র একাদশটি ) ও বন্ুুরূপে (বনু আটটি) 
বিচরণ করি। আমি আদিত্যরূপে (দ্বাদশ আদিত্য ) এবং বিশ্বদেবরূপে 
( সর্বদেবরূপে, অথব! বিশ্বদেব একটি গণ ) বিচরণ করি । আমি মিত্র ও 
বরুণ, উভয় দেবতাকে ধারণ ক্ররি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও আশ্িদ্বয়কে 
( ইহারা যুগ্ম দেবতা ) ধারণ করি। ১॥ 

আমি শক্রনিহস্তা দেবতারূগী সোমকে ধারণ করি । আমি ত্বষ্টাকে 
( বিশ্বকর্মাকে ), পুষণকে এবং ভগকে ( ইহার! আদিত্যবর্গের দেবতা ) 
ধারণ করি। যে যজমান হবিযুক্ত, এবং যে উত্তম হবিঃ দেবগণকে দান 
করে এবং সোমরস দ্বারা দেবতাগণের তর্পণকারী, আমি তাদৃশ 
যজমানকে ধন ( অর্থাৎ যজ্ফল ) দান করি । ২ ॥ 

আমি বাস্বী অর্থাং সকল জগতের ঈশ্বরী (নিয়ন্ত্রী)। আমি 
উপাসকদিগকে ধন লাভ করাই । আমি পরক্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জানিয়াছি 
( প্রত্যক্ষ করিয়াছি)। আমি যজ্জিয় দেবতাগণের মুখ্যা। তাদৃশী 
আমি বহুভাবে ( জগৎপ্রপঞ্চরূপে ) অবস্থান করি এবং জীবাত্মা! হইয়! 
বছ জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছি। এইরূপে আমাকে বহুস্ছলে 
দেবতারা বিধান করেন ( অর্থাৎ তাহার! যাহ! যাহ! করেন আমাকেই 
করেন)। ৩ ॥ : 

যে অন্ন ভোজন করে, সে আমা হেতুই তাহ। করে (কারণ আমি 
ভোক্শক্তিরপা )। যে এই নানারপা প্রপঞস্থি দেখে, সে আমাহেতুই 
দেখে (কারণ ভ্রষ্টুশক্তিও আমি )। যেশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, যে লোকের 
কথা শ্রবণ করে, সেও আমার জন্যই তাহ! করিতে পারে । আমার 
বিষয়ে যাহারা জ্ঞানরহিত ( আমার স্বরূপ যাহার! জানে না ), তাহার! 
উপক্ষীণ হয় (সংসারে জন্মসৃত্যুর অধীন হয়)। হে সখে! আমি 


১৮৪ চণ্তীচিস্তা 


( তোমার হিতৈষিণী হইয়া ) শ্রদ্ধালভ্য পরতত্বের স্বরূপ তোমাকে 
উপদেশ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ৪ ॥ 

আমি ত্বয়ং এই ব্রহ্মপদার্থ তোমাকে বিবৃত করিতেছি । এই পদার্থ 
দেবতা ও মানুষ উভয়েরই সেবিত ( আম স্বয়ং সেই বস্তুম্বরূপিণী, আমিই 
এই উপদেশ করিতেছি )। ঈদৃশী আমি যাহাকে রক্ষা করিতে চাই, 
তাহাকে সর্বাপেক্ষা মহান্‌ করিয়া, অআঙ্টা করিয়া দেই,_ তাহাকে আমি 
অতীক্ক্রিবজ্ঞানশালী এবং প্রজ্ঞাশীলী করিয়া দেই (কারণ আমি সর্ব- 
জগতের নিয়ন্তা ব্রহ্ম )। ৫ ॥ 

ব্রহ্মদ্েধী হিংসক শত্ররকে বধ করার জন্য, আমি রুদ্রের নিমিত্ত ধন্নুকে 
জ্যা আরোপণ করি। আমি আমার স্তোতাদিগের নিমিত্ত ( তাহাদের 
রক্ষার্থে) যুদ্ধ করি। আমি ( অন্তর্ধামিরপে ) ছ্যলোক ও ভূঁলোকে 
প্রবিষ্টা হইয়া আছি । ৬ ॥ 

আমি এই পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশকে স্থষ্টি করি ( অথবা, জগৎ- 
সষ্টিকর্তীকেও আমিই স্যষ্টি করি )। ব্যাপ্তিশীল ধীবৃত্তির মধ্যে যে ব্রহ্ম- 
চৈতন্য, তাহা আমার কারণ। এই হেতু আমি সকল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থিতা আছি। স্বর্গলোককেও আমি ব্যাপ্ত করিয়া আছি । সকল 
প্রকার স্থষ্ট বন্তুও আমি কারণরূপে, আমার মায়াত্মক দেহের দ্বারা স্পর্শ 
করিয়। বিদ্যমান! আছি | ৭ ॥ 

এই সমুদয় বিশ্ব আমি কারণরপে স্থগ্ি করি । বায়ু যেমন স্বেচ্ছায় 
ন্বয়ং প্রবাহিত হয়, আমিও তন্রপ স্বাধীনা। আকাঁশ ও এই পৃথিবীকে 
অতিক্রম করিয়া আমি (ব্রহ্মরূপে ) বর্তমানা। আমার মাহাত্ময-বলে 
আমি এই প্রকারে সকল-জগদ্রুপে পরিণত হইয়াছি। ৮ || 

দেবীম্ক্তের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 


অথ রাত্রিমুক্তম 


ধাখ্ধেদের দশম মণ্ডলের ১২৭তম শক্ত এইটি । এই স্ক্তের খষি 
কুশিক, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা রাত্রি । শ্্রীজগদশ্ব-গ্রীত্যর্থে সগ্ুশতীপাঠে 
ও জপে বিনিয়োগ । 


ও রাত্রী ব্যখ্যদায়তী, পুরুত্রা দেব্যক্ষভি; । 
বিশ্বা অধি শ্রিয়োইধিত | ১। 
ওর প্রা অমত্ত্যা, নিবতো দেবু[দিতঃ । 
জ্যোতিষ বাধতে তম: | ২। 
নিরুম্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। 
কপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩। 
সা নো অগ্ঠ যস্যা বয়ং নি তে যামন্্যবিল্মহি । 
বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ || ৪। 
নি গ্রামাসে। অবিক্ষত, নি পদ্ধস্তে। নি পক্ষিণঃ | 
নি শ্যেনাসশ্চিদথিনঃ ॥ ৫ | | 
ষাবয়া বৃক্যং বৃকং, যবয় স্তেনমৃম্যে | 
অথা নঃ স্তর ভব | ৬। 
উপ মা পেপিশত্বমণ কৃষং ব্যক্তমন্থিত | 
উষ খণেব যাতয় ॥। ৭। 
উপ তে গা ইবাকরং, বৃণীঘ হুহিতদ্দিবঃ | 
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যযে || ৮। 

ইতি খথেদীয়ং রাত্রিসক্তং সম।গ্তম্‌ 


অথ অগলাভ।তরম্‌ 


ও নমশ্চগ্ডিকায়ে 


ও জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি । 

জয় সর্ববগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ১ 
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী । 

দুর্গা শিব! ক্ষম! ধাত্রী স্থাহ স্বধ! নমোইস্তু তে ॥ ২ 
মধুকৈটভবিধ্বংসি-বিধাতৃবরদে নমঃ। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি | ৩ 
মহিষাস্ুর-নির্ণাশি-বিধাত্রি বরদে নমঃ । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৪ 
ধুঅনেত্রবধে দেবি ধন্মকামার্থদায়িনি। ূ 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো। দেহি দ্বিষে। জহি ॥। € 
রক্তবীজবধে দেবি চণ্ড-মুণ্-বিনাশিনি । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো৷ দেহি ছিষো! জহি || ৬ 
নিশুস্তশুস্তনির্ণাশি ত্রেলোক্যশুভদেক নমঃ । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৭ 
বন্দিতাজ্ঘি যুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি ॥॥ ৮ 
অচিস্ত্যরপচরিতে সর্ববশক্রবিনাশিনি । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি ছিষো জহি ॥| ৯ 


পাঠান্তর--[ জমদে ) 


পতি 


অর্গলক্কোত্রম্‌ ১৮৭ 


নতেভ্যঃ সর্ধ্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে হুরিতাপহে । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি বশে! দেহি দ্বিষো জহি |॥ ১০ 
স্তবত্যো ভক্তিপূর্ববং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে দেহি দ্বিষো! জহি ॥ ১১ 
চণ্ডিকে সততং* যুদ্ধে জয়স্তি পাঁপনাশিনি । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২ 
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্‌। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩ 
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্‌। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি শো! দেহি দছিষে। জহি ॥ ১৪ 
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈ; | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো৷ দেহি দিষো৷ জহি || ১৫ 
স্থরাস্বর-শিরোরত্ব-নিগ্বৃষ্ট চরণান্ুজে | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬ 
বিদ্যাবস্তং যশস্বস্তং লক্ষ্মীবস্তঞ্চ মাং কুরু। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছিষে! জহি ॥ ১৭ 


দেবি প্রচণ্ডদোর্দিগু-দৈত্যদর্পনিস্থদিনি | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি বশে দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৮ 
প্রচণ্ডদৈত্যদর্পস্মে চণ্ডিকে প্রণতায় মে। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো! জহি ॥ ১৯ 
ঈতুরভূজে চতুর্বক্-সংস্ততে পরমেশ্বর । 


রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো! জহি ॥ ২* 


* (যে স্বামন্চযস্তীহ ভিত: ) 


১৮৮ 


চণ্তীচিন্তা 


কৃষঝেন সংস্তরতে দেবি শশ্বস্তক্তা!৷ সদাস্বিকে । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি || ২১ 

হিমাচলস্থতানাথ-সংস্তূতে পরমেশ্বরি । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি 1 ২২ 

ইন্দ্রাণীপতিসন্ভাব-পুঁজিতে পরমেশ্বর । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো! জহি | ২৩ 

দেবি ভক্তজনোদ্বাম-দত্তানন্দোদয়েহস্থিকে | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি || ২৪ 

ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনো বৃত্যন্ুসারিণীম্‌। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি ॥। ২৫ 

তারিণি ছুর্গসংসার-সাগরস্তাচলোস্তবে | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি | ২৬ 

ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ | 

সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্পোতি ছুর্লভম্‌ ॥ ২৭ 
ইত্যরগলস্তোত্রং সমাপ্তম্‌ 





অথ কীজঅকভবঃ 
ও নমশ্চণ্তিকায়ৈ 
মার্কগেয় উবাচ 


বিশুন্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে। 
শ্রেয়তপ্রাপ্তি-নিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিশে ॥ ১ 
সর্ধবমেতদ্‌ বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামপি কীলকম্‌। 

সোহপি ক্ষেমমবাপ্পোতি সততং জপ্যতৎপরঃ ॥॥ ২ 
সিধ্যন্ত্যচ্চাটনাদীনি কশ্মাণি সকলান্তপি | 

এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ * || ৩ 
ন মন্ত্রো নৌষধং তন্ত ন কিঞ্দিপি বিদ্যুতে | 

বিনা জপ্যেন সিধ্যেত সর্বমুচ্চাটনাদিকম্‌ ॥ ৪ 
সমগ্রাণ্যপি সেংস্তস্তি লোকে শহ্কামিমাং হরঃ। 
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সবমেবমিদং শুভম্‌ ॥ € 

স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াম্ত তচ্চ গুহাং চকার সঃ। 

স প্রাপ্রোতি** সুপুণ্যেন তাং যথাবন্লিমন্ত্রিণাম্‌ 1 ৬ 
সোহপি ক্ষেমমবাপ্পোতি সবমেব ন সাশয়ঃ | 
কৃষ্ায়াঃ বা চতুর্দ্যামন্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥ ৭ 
দদাতি প্রত্িগৃহ্থাতি নান্যাতৈষা প্রসীদতি । 

ইত্খং রূপেণ কীলেন মহাঁদেবেন কীলিতম্‌ || ৮ 


মি | পগপসাসপপও 








*্গ “স্ভোব্রমাত্রেণ সিধ/তি” ইত্যপি পাঁ$ঃ। 
কজ দ্লমাপ্রোতি” ইতি চ পাঠঃ 


-১৪) ৩ 


চণ্তীচিন্ত! 


যো নিষ্ষীলাং বিধায়ৈনাং চণ্তীং জপতি নিত্যশঃ | 
স সিদ্ধ: স গণ: সোহথ গন্ধবে! জাঁয়তে ফ্ুবম্‌ || ৯ 
ন চৈবাপাটবং তম্ত ভয়ং ক্কাপি ন জায়তে । 
নাঁপমৃত্যুবশং যাতি শ্বৃতে চ মোক্ষমাপ্র,যাৎ || ১০ 
জ্াত্বা প্রারভ্য কুবকীঁতি হ্যকুর্বাণো বিনশ্যতি | 
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈ2 || ১১ 
(সৌভাগ্যাদি চ যৎকিঞ্চিদ্ুশ্যতে ললনাজনে । 
তং সবং তৎপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং সদা ॥ ১২ 
শনৈস্ত জপ্যমানেহস্মিন্‌ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ । 
ঘভবত্যেব সম্গ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ | ১৩ 
এশ্ব্য্যং ততপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ। 
শক্রহানিঃ পরো! মোক্ষঃ ভূয়তে সা ন কিং জনৈঃ || ১৪ 
চণ্ডিকাং হৃদয়েনীপি যঃ স্মরেৎ সততং নরুঃ | 
দ্য, কামমবাপ্ধোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ ॥ ১৫ 
অগ্রতোহযুং মহাদেব-কৃতং কীলকবারণম্‌। 
নিষীলঞ্চ তথ। কৃত পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥ ১৬ 
ইতি কীলকম্তবঃ সমাপ্তঃ | 


জআথ দেবীকবচম্‌ । 


অথ দেবীকবচস্য ব্রহ্ম ঝধিরনু্টূপ ছন্দো৷ মহিষমন্িত্যাদয়ো 
দেবতা দেবীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগ: । 


ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ে 


শতানীক উবাচ 


যদ গুহ্যং পরমং লোকে সধরক্ষাকরং নুণাম্‌। 
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রুহি পিতামহ 1 ১ 


ব্রন্মোবাচ। 


অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকারকম্‌। 
দেব্যান্ত কবচং পুণ্যং তচ্ছণুষ মহামুনে ।। ২ 
প্রথমং শৈলপুভ্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী ৷ 
তৃতীয়ং চণুঘণ্টেতি কুম্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্‌ ॥। ৩ 
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি বষ্ঠং কাত্যায়নী তথ! । 
সগ্ুমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্‌ ॥ ৪ 
নবমং সিদ্ছিদাত্রীতি নবছূর্গাঃ প্রকীন্তিতাঃ । 
উক্তান্তেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্বনা ॥ € 
অগ্রিনা দহামানাস্ত শক্রমধ্যগতা রণে। 

বিষমে হুর্গমে চেব ভয়ার্তাঃ শরণং গতা: ॥। ৬ 
ন তেষাং জায়তে কিকিদস্ভং রণসম্কটে | 


আপদং ন চ পশ্বস্তি শোকহুখ-ভয়ক্করীস্‌ || ৭ 


৯৪১২ 


চণ্তীচিস্ত। 


যৈস্ত ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে । 
প্রেতসংস্থা চ চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা ॥ ৮ 
এক্দী গজসমারূঢা বৈষ্ণবী গরুড়াসনা! । 
নারসিংহী মহাবীর্ষা শিবদূতী মহাবলা ॥ ৯ 
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা । 

ব্রাহ্মী হংস-সমারঢ়া সর্বাভরণভূষিতা || ১০ 
লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়! । 
শ্বেতরূপধর। দেবী ঈশ্বরী বুষবাহনা ॥॥ ১১ 
ইত্যেতা মাতরঃ সবাঃ সবযোগসমন্ি তাঃ । 
নানাভরণ-শোভাঢ্যা নানারত্বোপশোভিতাঃ ।॥ ১২ 
শ্রেষ্ঠেশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্বা দিব্যহার-প্রলম্থিভিঃ | 
ইন্দ্রনীলৈম্মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ১৩ 
দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ ৷ 

শঙ্খং চক্রুং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্‌ ॥॥ ১৪ 
খেটকং তোমরঞৈব পরশুং পাশমেব চ। 
কুস্তাযুধ্চ খড়গাঞ্চ শাঙ্গায়ুধমনুত্তমম্‌ | ১৫ 
দৈতভ্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ। 
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীখং দেবতানাং হিতায় বৈ ॥। ১৬ 
নমস্তেহস্ত মহারোদ্রে মহাঘোর-পরাক্রমে | 
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি || ১৭ 
ত্রাহি মাং দেবি ছুত্পরেক্ষ্যে শক্রণাং ভয়বন্ধিনি । 
প্রীচ্যাং রক্ষতু মামৈজ্দ্রী আগ্নেষ্যামগ্মি-দেবতা ॥ ১৮ 


দেবীকবচম্‌ ১১৩ 


দক্ষিণে চৈব বারাহী নৈখ/ত্যাং খড়াধারিণী । 
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্‌ বায়ব্যাং বায়ুদেবতা ॥ ১৯ 
উদীচ্যাং দিশি কৌবেরী এঁশান্যাং শুলধারিণী । 
উধ্ব' ব্রাহ্মী চ মাং রক্ষেদধস্তাদ্‌ বৈষবী তথা ॥ ২৯ 
এবং দশ দিশো রক্ষেচ্চামুণ্ডী শববাহনা | 

জয়া মামগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ ॥ ২১ 
অজিত বামপার্থে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা । 

শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেছমা মুদ্ধি] ব্যবস্থিতা ॥.২২ 
মালাধরী ললাটে চ ভ্রবোর্মধ্যে যশন্ষিনী | 
নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টা তু পার্কে ॥ ২৩ 
শঙ্খিনী চক্ষুষোম্মধ্যে শ্রোত্রয়োদ্বীরবাসিনী । 
কপোলৌ৷ কালিক! রক্ষেত কর্ণমূলে চ শঙ্করী ॥ ২৪ 
নাসিকায়ীং সুগন্ধা চ উত্তরৌষ্ঠে চ চচ্চিকা। 
অধরে চাম্বুতকলা জিহবায়াঞ্চ সরত্বতী | ২৫ 

. দস্তান্‌ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠমধ্যে তু চত্তিকা । 
ঘন্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে ॥ ২৬ 
কামাখ্যা চিবুকং রক্ষেদ্‌ বাঁচং মে সর্বমঙগলা ॥ 
গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুদ্ধরী ॥ ২৭ 
নীলগ্রীবা বহিঃকঠে নলিকাং নলকৃবরী | . 
খড়াধারিখাভো স্কন্ধো৷ বাহ্‌ মে বজধারিণী ॥ ২৮ 
হস্তয়োর্দপ্তিনী রক্ষেদস্থিকা চান্গুলীস্তথ । 

নখান্‌ সুরেশ্বরী রক্ষেত কুক্ষৌ রক্ষেন্পরেশ্বরী ॥ ২৯ 


১৩ 


খ 


চণ্ডীচিস্তা 


ত্তনৌ রক্ষেম্মহাদেবী মনঃ শোকবিনাশিনী । 
হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী ॥ ৩০ 
নাভে৷ চ কামিনী রক্ষেদ্‌ গুহাং গুহ্যেশ্বরী তথা ! 
মেঢ়ং রক্ষতু হগন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাসিনী ॥ ৩১ 
কট্যাং ভগবতী রক্ষেদুর মে ঘনবাহন! । 

জভেঘ মহাবলা রক্ষেজ্জান্‌ মাধব-নায়িকা ॥ ৩২ 
গুল্ফয়োনারসিংহী চ পাদপুষ্ঠে চ কৌষিকী। 
গাদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ তলং পাতাল-বাসিনী ॥ ৩৩ 
নখান্‌ দংগ্রাকরালী চ কেশাংশ্চৈবোধর্ব কেশিনী । 
রোমকুপানি কৌমারী তচং য্যেগেশ্বরী তথা ॥ ৩৪ 
রক্তং মাংসং বসাং মজ্জামস্থি মেদশ্চ পার্বতী । 
অন্্রাণি কালরাত্রী চ পিতুঞ্চ মুকুটেশ্বরী ॥ ৩৫ 
গল্মাবতী পদ্মকোষে কক্ষে চূড়ামণিস্তথা | 
জ্বালামুখী নখজ্বালামভেছ্া সর্ববসন্ধিষু ॥ ৩৬ 
শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা । 
অহঙ্কারং মনো! বুদ্ধিং রক্ষেম্মে ধর্মধারিণী ॥ ৩৭ 
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্‌। 
বজ্ঞহস্তা তু মে রক্ষেৎ প্রাণান্‌ কল্যাণশোভনা ॥ ৩৮ 
রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী । 


. সত্ং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা || ৩৯ 


আয়ু রক্ষতু বারাহী ধন্মং রক্ষতু পাৰতী । 
ঘশঃ কীর্তিথ লক্ষ্মীঞ্চ সদ! রক্ষতু বৈষ্ঞবী ॥ ৪* 


দেবীকবচম্‌ ১৯৫ 


গোত্রমিজ্জাণী মে রক্ষেৎ পশুন্‌ রক্ষেচ্চ চণ্ডিক। । 

পুত্রান্‌ রক্ষেম্মহালক্ষীর্ভাধ্যাং রক্ষতু ভৈরবী ॥ ৪১ 
ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কম্কাং তথা । 

মার্গং ক্ষেমস্করী রক্ষেদ্‌ বিজয়া সর্ববতঃ স্থিত। || ৪২ 
রক্ষাহীনঞ্চ যৎ স্থানং বঞ্জিতং কবচেন তু। 

_ 'ৎ সর্ধ্বং রক্ষ মে দেবি ছৃর্গে ছুর্গাপহারিণি ॥॥ ৪৩ 
সর্রক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্বদা জপেৎ। 

ইদং রহস্তং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্‌ ॥॥ ৪৪ 
দেব্যাস্ত কবচেনৈবমরক্ষিততনুঃ সুধীঃ | 

পাদমেকং ন গচ্ছেত্ত, যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥ ৪৫ 
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে । 

ত্র তত্রার্থলাভঃ স্যাদ্‌ বিজয়ঃ সার্ববকালিকঃ | ৪৬ 
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্পোতি লীলয়া | " 
পরমৈশ্রর্য্যমতুলং প্রাপ্পোত্যবিকলঃ পুমান্‌॥। ৪৭ 
নির্ভয়ো জায়তে মত্ত্যঃ সংগ্রামেষপরাজিতঃ | 

'ত্রেলোক্যে চ ভবেৎ পুজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্‌ ॥॥ ৪৮ 
ইদং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি ছুল্ল ভম্‌ । 

যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্িতঃ || ৪৯ 
দেবী বশ্ঠা * ভবেত্স্ ত্রেলোক্যে চাপরাজিতঃ ৷ 
জীবেদ্‌ বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যুবিবজ্জিতঃ ৫০ 
অশ্যস্তি ব্যাধয়ঃ সর্বধ লু -বিশ্ফোটকাদয়ঃ | 

, স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং বাপি যদ্‌ বিষম্‌ || ৫১ 


১৪৯৩৬ 


চণ্ডীচিন্তা 


অভিচারাণি সর্ব্বানি মন্তস্ত্রাণি ভূতলে | 

ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশজাঃ ॥ ৫২ 
সহজা? কুলজা মাল! ভাকিনী শাবি তথা । 
অস্তরীক্ষচর। ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহারবাঃ ॥৫৩ 
গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষ-গন্ধব্ধ-রাক্ষসাঃ | 
ব্রহ্মরাক্ষস-বেতালাঃ কুম্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ || ৫৪ 
নশ্যাস্তি দর্শনাত্তস্ত কবচেনাবৃতো হি যঃ। 
নানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞস্তেজোবুদ্ধিঃ পরা ভবেৎ ॥ ৫৫ 


যশোবৃদ্ধির্ভবেৎ পুংসীং বীত্তিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে । 


তম্মাজ্জপেৎ সদা ভক্তঃ কবচং কামদং মুনে ॥ ৫৬ 
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিত:.। 
নিকিবন্বেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণীজপ-সমুদ্তবা ॥ ৫৭ 
যাবভূমগ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্‌। 

তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্তাং জপকর্ত,হি সম্ভতিঃ ॥ ৫৮ 


'দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি ছুল্লভম্‌। 


প্রাপ্পোতি মনুস্তোহসৌ মহামায়া-প্রসাদতঃ ॥॥ ৫৯ 
তত্র গচ্ছতি ভক্তোহসৌ পুনরাগমনং ন হি। 
লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ || ৬০ 


ইতি শ্রীহরিহরব্রক্ষ-বিরচিতং দেব্যাঃ কবচং সমাগুম্‌॥ 


গ নারায়ণায় নমঃ, ও নরোত্ুমায় নমঃ) গ দৈব্যে নমঃ, ও সরশ্বত্যৈ নম, 
€ বেদব্যাসায় নম+, ও ব্রহ্মণে নমঙ় ও ক্রাঙ্গণেভ্যো নমঃ | ও তৎসৎ 





দেবীকবচম্‌ ১৯৭ 


ও নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তমম্‌। 
দেবীং সরম্বতীঞ্চেব ততো! জয়মুদীরয়েৎ ॥ 
প্রথমচরিতস্ত ব্রহ্মা খবির্মহাকালী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দো, নন্দা 
শক্তীরক্তদস্তিক। বীজমগ্নিস্তত্বং খথেদ; স্বরূপং, শ্রীমহাকালীগ্রীত্যর্থ, প্রথম- 
চরিতজপে বিনিয়েঃগঃ | 


মহাকালী-ধ্যানম্‌ 


ও খড়গং চক্র-গদেষু-চাপ-পরিঘান্‌ শূলং ভুশুত্ীং শির: 
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্িনয়নাং সর্ধবাঙ্গভূষাবৃতাম্‌। 
নীলাশ্মদ্যাতিমাস্ত-পাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং 
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরে কমলজো হস্তং মধুং কৈটভম্‌ ॥ 
ম্ধ্যমচরিতস্য বিষুর্খষি মঁহালক্্ীর্দেবতা, উদ্চিক ছন্দঃ শাকন্তরী 
শক্তিছ্গা বীজং বায়ুস্তত্ব, যজুব্রেদঃ স্বরূপং, শ্রীমহালক্ষী্রীত্যর্থং মধ্যম 
চরিতজপে বিনিয়োগ; ॥। 


মহালক্ষ্ী-ধ্যানম্‌ 
ও অক্ষশ্রক্-পরশুং গদেষু-কুলিশং পদ্মং ধন কুণ্ডিকাং 
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চণ্্ম জলজং ঘণ্টাং স্থুরাভাজনম্‌। 
শুলং পাশনুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাং 
সেবে সৈরিভ-মর্দিনীমিহ মহালক্ষমীং সরোজস্থিতাম ॥৷ 
উত্তরচরিতস্ত রুদ্র খষি, সরম্বতী দেবতা, অনুষ্ুপ্‌ ছন্দো, ভীমা 


শক্তিভ্রামরী বীজং, স্থধ্যস্তত্বং সামবেদঃ ব্বরূপং, শ্রীমহাসরন্তী গ্রীত্যর্থম্‌ 
উত্তরচরিতজপে বিনিয়োগঃ 


১৯৮ চণ্তীচিন্তা 
মহাঁসরস্বতী-ধ,ানমূ 

গু ঘণ্টা-শুল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্র ধনুঃ সায়কং 

হস্তাজৈর্দধতীং ঘনাস্তুবিলসচ্ছীতাংশু-তুল্যপ্রভাম্‌। 

গৌরীদেহসমুদ্তবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা 

পুরববামত্র সরম্তীমন্ুভজেচ্ছৃস্তাদি-দৈত্যার্দিনীম্‌। 

অথ খন্যাদিন্াস; ॥ (শিরসি ) ও ব্রহ্মণে খষয়ে নম (মুখে) 

ও গায়ত্র্য ছন্দলে নমঃ, (হৃদি) ও মহাঁকাল্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। 
(পুনঃ শিরসি ) ও বিষবে খষয়ে নম ( মুখে ) ও উঞ্চিহে ছন্দসে 
নম» (হৃদি) ও মহালক্ফ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (পুনঃ শিরসি) ও 
রুদ্রায় খষয়ে নমঃ, (মুখে) ও অনুষ্ুভে ছন্দসে নমঃ। (হৃদি; ও 
মহাসরত্যত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। | 





প্রথম-চরি্রম্‌ 
৩৪৮ ন্মস্ঙ্িক্তাট্ম্ি। 


আর্কাগুয় উবাঢা ও 


ও সাবণিঃ সূর্য্যতনয়ো যে মনুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ | 
নিশাময় তছৎপত্তিং বিস্তরাদগদতো মম ॥ ২ 
মহামায়া প্রভাবেন যথ। মন্বস্তরাধিপঃ | 

স বব মহাভাগঃ সাবণিস্তনয়ো রবেঃ ॥ ৩ 
স্বারোচিষেইস্তরে পুর্ব্ং চৈত্রবংশ-সমুভ্তবঃ | 
স্থরথেো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে || ৪ 
তম্ত পালয়তঃ সম্যক্‌ প্রজাঃ পুজানিবৌরসান্‌। 
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা! || ৫ 
তস্ত তৈরভবদ্‌ যুদ্ধমতি প্রবল-দণ্ডিনঃ। 

নানৈরপি স তৈর্ধুদ্ধে কোলাবিধবংসিভিজ্জিতঃ-। ৬ 
ততঃ ব্পুরমায়াতো নিজদেশাধিপোইভবৎ । 
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদ! প্রবলারিভিঃ ॥ 
অমাত্যৈর্বলিভিছু ্ৈহ্্বিলস্য ছুরাত্মভিঃ | 
কোষে বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥| ৮ 
ততো মুগয়াব্যাজেন হৃতম্বাম্যঃ স ভূপতিঃ | 
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্‌1। ৯ 

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ছিজবর্ধ্যস্য মেধসঃ | 

প্রশান্ত" শ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিয্যোপশোভিতম্‌ ॥ ১০ 
তস্থৌ কঞ্চিং স কালঞ্ মুনিনা তেন সতকৃতঃ । 
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তন্ষিন্‌ সুনিবরাশ্রমে ॥ ১১ 


ন্ট ৭১ ৩ 


চণ্তীচিন্তা 


সোইচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকুষ্টচেতনঃ ॥ ১২ 
মতপুর্বঃ পাঁলিতং পুরবং ময়া হীনং পুরং হি তৎ। 
মদ্ভূত্যৈস্তিরস তৈর্ধন্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥ ১৩ 
ন জানে স প্রধানো মে শুরহস্তী সদামদঃ । 

মম বৈরিবশং যাতঃ কান্‌ ভোগান্থুপলদ্গ্যতে ॥ ১৪ 
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ | 
অন্ুবৃত্তিং ফ্ুবং তেহছ্যা কুর্বস্ত্যন্যমহীভূতাম্‌ ॥ ১৫ 
সম্যগ, ব্যয়শীলৈস্কেঃ কুব্বন্তিঃ সততং ব্যয়ম্‌। 
সঞ্চিত সোহতিছুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥ ১৬ 
এতচ্চান্তচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পাথিবঃ। 

তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যামেকং দদর্শ সঃ ॥ ১৭ 
স পৃষ্টস্তেন কম্তবং ভো হেতুশ্চাগমনেহত্র কঃ । 
সশোক ইব কন্মাত্বং ছুন্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥ ১৮: 
ইত্যাকণ্য বচস্তস্ত ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্‌। 
ধপ্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো ন্বপম্‌ ॥ ১৯ 


বৈশ্ঠ উবাচ ॥ ২০ 


সমাধিনাম বৈশ্যোইহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে । 
পুজদারৈনিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ২১ 
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুজৈরাদায় মে ধনম্‌। 
বনম্ভ্যাগতো ছঃখী নিরস্তশ্চান্তবন্ধুভিঃ ॥ ২২ 
'সোহহং ন বেলি পুজ্রাণাং কুশলকুশলাত্মিকাম। 
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিত: ॥ ২৩ 


মধুকৈটভ-বধ ২০১ 


কিন্ন, তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন, সাম্প্রতম, ॥ ২৪ 

কথস্তে কিন্ন, সদ্বৃত্তা হর্ববস্তাঃ কিন্ন, মে সুতাঃ ॥ ২৫ 
রাজ্োবাচ ॥ ২৬ 

ধৈনিরস্তো ভর্বাল,.বৈ: পুজদারাদিভির্ধ নৈঃ। ২৭ 

তেবু কিং ভবতঃ নেহমন্ুবপ্তাতি মানসম, ॥ ২৮ 
বৈশ্য উবাচ ॥ ২৯ 

এবমেতদ্‌ যথা প্রাহ ভবানস্মদগতং বচঃ। ৩০ 

কিং করোমি ন বঞ্াতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥ 

ইষঃ সন্তাজ্য পিতৃন্সেহং ধনলুন্যৈনিরাকৃতঃ | ৩১ 

'পতিন্বজনহার্দঞ্চ হাদ্দি তেঘেব মে মনঃ ॥ 

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে | ৩২ 

যৎ প্রেম-প্রবণং চিত্তং বিগুণেঘপি বন্ধুযু॥ . 

তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসা দৌন্মনস্তঞ্চ জায়তে | ৩৩ 

করোমি কিং যন্ন মনস্তেপ্রীতিষু নি্ঠুরম্‌ ॥ ৩৪ 

মর্কগেয় উবাচ ॥ ৩৫ 

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতো৷ । ৩৬ 

সমাধির্নাম বৈশ্যোহসৌ স চ পাধিবসত্তমঃ || 

কৃত্বা তু তৌ যথান্তায়ং যথাহং তেন সংবিদম.। ৩৭ 

উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্ত্রতুর্ববৈশ্য-পাধিবৌ ॥॥ ৩৮ 
রাক্ষোবাচ ॥ ৩৯ 

ভগবংস্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্য তৎ। ৪ 

হখায় ষন্মে মনলঃ স্বচিত্তায়স্ততাং বিন। ॥ 


চণ্তীচিস্তা 


মমত্বং মম রাজ্যস্থ রাজ্যাঙ্গেষখিলেঘপি | ৪১ 
জানতোইপি যথাজ্ঞস্ত কিম্তেম্মুনিসত্তম ॥ 
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুব্রৈর্দারৈভূ' ত্যৈস্তথাজ.বিতঃ | ৪২ 
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্ভেষু হাদ্দ্ণ তথাপ্যতি || 
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্ত্ঃখিতৌ । ৪৩ 
ৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ 
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যম্মোহে। জ্তানিনোরপি | ৪$ 
মমাস্ত চ ভবত্যেবাহবিবেকান্ধস্ত মূঢ়তা ॥॥ ১৫ 
খাবিরুবাচ-॥ ৪৬ 
জ্বানমস্তি সমস্তম্ত জন্তোবিষয়গোচরে । ৪৭ 
বিষয়শ্চ মহাভাগু বাতি চৈবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে । ৪৮ 
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রে প্রাণিনস্তল্যদৃষটয়ঃ ॥ 
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্ত তে ন হি কেবলম,। ৪৯ 


যতো হি জ্ঞানিনঃ সবের পশুপক্ষিমূগাদয়ঃ || 


জ্ঞানঞ্চ তন্বন্থষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্‌ | ৫০ 
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্তৎ তথোভয়োঃ ॥। 
জ্তানেহপি সতি পশ্যৈতান্‌ পতগাঞ্চাবচঞ্চুষু। ৫১ 
কণমোক্ষাদৃতান্‌ মোহাৎ পীভ্যমানানপি ক্ষুধা ॥। 
মানুষ! মনুজব্যাত্র সাভিলাষাঃ স্ৃতান্‌ প্রতি । ৫২ 
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ।) 
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। ৫৬, ূ 
ম্হামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা ॥ 


মধুকৈটভ-বধ ২৩ 


তন্নাত্র বিন্ময়ঃ কার্ধ্যে। যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। ৫৪ 
মহামায়া হরেশ্চৈতত্রয়া সম্মোহাতে জগৎ ॥ 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। ৫৫ 
বলাদাকৃষ্ঠ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ 

তয়া বিশ্যজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম । ৫৬ 
সৈষা প্রসন্না বরদা বৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ 

সা বিদ্যা পরম৷ মুক্েহেতুভূতা সনাতনী । ৫৭ 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্যেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮ 


রাজোবাচ ॥ ৫৯ 


ভগবন্‌ কা হি স! দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্‌। ৬৯ 
ব্রবীতি কথমুৎপন্না স! কণন্মান্তাশ্চ কিং ছিজ || 
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যংস্বরূপা যহুপ্ভবা ।৬১ 
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তে! ব্রহ্মবিদাং বর || ৬২ 


খষিরুবাচ ॥ ৬৩ 


নিত্যৈব সা জগন্স,স্তিস্তয়া সর্ববমিদং ততম্‌ | ৬৪ 
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্্হুধ! অঁয়তাং মম ॥ 

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্৫থমাবির্ভবতি সা! যদা । ৬৫ 
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ 
যোগনিদ্রাং যদ। বিষ্ুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে । ৬৬ 
আস্তীর্য্য শেধমভজৎ কল্পাস্তে ভগবান্‌ প্রভুঃ ॥। 

তদ! দ্বাবস্থুরে! ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধু-কৈটভৌ । ৬৭ 
বিষ্তুকর্ণমলোদ্কুতৌ হস্তং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ || 


চণ্ডীচিন্তা 


স নাভিকমলে বিষ্টোঃ স্থিতো৷ ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ | ৬৮ 
দৃষ্ট1 তাবস্থুরৌ চোট্রো প্রন্থগ্চ জনার্দনম্‌ ॥ 

তুষ্ঠাব যোগনিত্রাং তামেকাগ্রন্ৃদয়স্থিতঃ ॥ ৬৯ 
বিবোধনার্থায় হরেহ্রিনেত্র-কৃতালয়াম্‌ । 

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহার-কারিণীম্‌ ॥ ৭০ 
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্পোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥ ৭১ 


ব্রন্দোবাচ ॥ ৭২ 


ত্বং স্বাহা ত্বং হ্বধা ত্বং হি বট্কার:ঃ স্বরাত্মিকা । ৭৩ 
স্থধ! ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা। ॥ 
অর্ধমাত্র স্থিতা নিত্য! যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ৭৪ 
ত্বমেব সা! ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা ॥ 

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ ॥ ৭৫ 
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমংস্থান্তে চ সর্বদা । 
বিস্যাষ্টো স্থগ্িরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥। ৭৬ 
তথ সংহৃতিরপান্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ি । 
মহাবিছ্য। মহামায়া মহামেধা মহান্ৃতিঃ || ৭৭ 


মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাস্ুরী । 


প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্ধবস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী || ৭৮ 
কালরাত্রি্মহারাত্রিমোহরাত্রিশ্চ দারুণা । 

তং শ্রীত্বমীশ্বরী ত্বং হ্ীস্বং বুদ্ধিবোধ-লক্ষণা || ৭৯ 
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুণ্িত্বং শাস্তিঃ ক্ষাস্তিরেব চ। 
খড়গিনী শুলিনী ঘোর। গদিনী চক্রিণী তথা! || ৮০ 


মধুকৈটভ বধ ২০৫ 


শঙ্খিনী চাপিনী বাণ-ভূশুও্ডী-পরিঘায়ুধা । 
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যন্ত্তিসুন্দরী ॥ ৮১ 
পরাপরাণাং পরম] ত্মেব পরমেশরী । 
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্‌ বস্তু সদ্‌সদ বাখিলাত্মিকে ॥ ৮২ 
তসা সর্ধস্য যা শক্তিঃ সা তং কিং স্য়সে তদা। 
যয়া ত্য়া জগতশ্রষ্টা জগৎপাতাহত্তি যো জগৎ ॥ ৮৩ 
সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্তাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ | 
বিষু্ শরীরগ্রহণমহ-মীশান এব চ।। ৮৪ 
কারিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্‌ ভবেৎ। 
সা ত্মমিথং প্রভাবৈঃ স্বৈ-রুদারৈর্দেবি সংস্ততা ॥। ৮৫ 
মোহয়ৈতৌ ছুরাধর্যাবন্থরৌ মধুকৈটভৌ । 
প্রবোধঞ্চ জগৎন্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘ্ভু॥॥ ৮৬ 
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হস্তমেতে মহাস্ুকৌ৷ 1৮৭ 
খবিরিবাচ ॥ ৮৮ 
এবং স্ততা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ॥ ৮৯ 
বিষ্বোঃ প্রবোধনার্থায় নিহস্তং মধু-কৈটভোৌ | 
নেত্রাস্য-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ৯০ 
নির্গম্য দর্শনে তস্থো ব্রহ্মণোইব্যক্তজন্মনঃ | * 
উত্তস্ছৌ চ জগন্সাথ স্তুয়া মুক্তো জনার্দনঃ ॥| ৯১ 
একার্ণবেহহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ৷। 
মধু-কৈটভৌ ছুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ |॥ ৯২ 
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোছ্যমৌ | 
সমুখায় ততন্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্‌ হরিঃ 1 ৯৩ 


২৩৬ 


চগ্ডীচিন্তা 


পঞ্চ বর্ধষসহস্রাণি বা প্রহরণো বিভুঃ | 
তাবপ্যতিবলোম্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ ॥ ৯৪ 
উত্তবস্তৌ বরোহম্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম. ॥॥ ৯৫. 


ভ্রীভগ্রবান্ুবাচ ॥ ৯৬ 
ভবেতামগ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি ॥॥ ৯৭ 
কিমন্তেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বুতং মম ॥ ৯৮ 
খাবিরঙ্বাচ ॥ ৯৯ 
বঞ্চিতাভ্যামিতি তদ সর্বমাপোময়ং জগৎ ॥ ১০০ 
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো.ভগবান্‌ কমলেক্ষণঃ | 
[ শ্রীতৌ স্ব স্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্ং মৃত্যুরাবয়োঃ | ] 
আবাং জহি ন যত্রোববী সলিলেন পরিপ্রুতা ॥॥ ১০১ 
*. গবিরুলাচ ॥ ১০২ 
তথেতুযুন্বা1! ভগব্রতা শঙ্খচক্রগদাভূৃতা। | 
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০৩ 
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্ততা স্বয়ম্‌। 
প্রভাবমস্য। দেব্যাস্ত ভূয়; শুণু বদামি তে || ১০৪ 


ইতি শ্্রীমার্কত্েয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্য্ে 
মধু-কৈট ভ-বধে মাম প্রথমোহ্ধ্যায়ই ॥ 


প্রথম চরিত্র 


প্রথম অধ্যার_ মধুকেটভ-বধ 


মার্কগ্ডেয় বলিলেন, স্র্ধপুত্র সাবণিকে অষ্টম মন্তু বলা হয়। তাহার 
জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলিতেছি শোনো । ১-২। সূর্যের পুত্র মহাত্মা! 
সাবণি মহামায়ার প্রভাবে এইরূপে মন্বস্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন। ৩ 

পুরাকালে স্বারোচিষ মন্বস্তরে চেত্রবংশীয় স্থরথ নামে এক রাজা 
সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতি হন। ৪। তিনি নিজপুত্রের মতো সম্যক্‌ 
প্রজা পালন করিতেন । তাহার শক্র ছিল কৌলাবিববংসী নুপতিগণ । ৫ । 
অতি প্রবল সৈম্সম্পন্ন হইয়াও স্ুরথ সেই স্বল্পবল রাজগণের সহিত 
যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নিজপুরে ফিরিয়া মহাঁভাগ স্থরথ রাজত্ব 
করিতে থাকিলেন, কিন্তু তাহার প্রবল শত্রু, বলবান্‌ দুষ্ট ছুরাত্মা 
অমাত্যগণ নিজরাজ্যেই তাহার কোষ ও বল হরণ করিয়া লইল । ৬-৮। 

তখন হ্ৃতরাজ্য স্ুরথ একাকী অশ্বারোহণে মৃগয়ার ছলে গভীর 
বনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি বিপ্রশ্রেষ্ঠ মেধা মুনির আশ্রম 
দেখিতে পাইলেন তথায় হিংস্রপণ্ুগণ শাস্ত হইয়া থাকিত এবং 
মুনিশিষ্যাগণ বাস করিত। ৯-১০। মুনিবর তাহার অতিথি-সংকার 
করিলে তিনি কিছুকাল ইতস্তত পর্যটন করিয়া তাহার আশ্রমেই বাস 
করিতে 'লাগিলেন। ১১। 

তখন তিনি মোহাকৃষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমার 
কুচরিত্র কর্মচারিগণ, আমার পরিত্যক্ত এবং পিতৃপিতামহার্দি কর্তৃক যত্তে 
রক্ষিত সেই পুরী ধর্মানুস্সারে পালন করিতেছে কি? ১২-১৩। আমার 
গজ সর্বদা মদবারি বর্ষণ করিত । সে এবং তার মানত, আমার শক্রর 
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হস্তগত হইয়া কিরূপ ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে জানি না। যাহারা আমার 
গ্রসাদ ও ধনাদি লাভ করিত তাহার। এক্ষণে অবশ্য অন্য নৃপতির আজ্ঞা 
পালন করিতেছে । ১৪-১৫ | ইহারা সবদা অযথা ব্যয় করিয়া আমার 
কষ্টাজিত ধনভাগ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে। ১৬। 

রাজা সতত এইরূপ চিন্তাগীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণের আশ্রমের নিকটে 
একজন বৈশ্যাকে দেখিতে পাইলেন । তিনি বৈশ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনি কে, এইস্থানে আপনার আগমনের হেতু কি? আপনাকে 
শোকার্ত বলিয়া মনে হইতেছে যেন। রাজার এই গ্রীতিপূর্ণ ভাষণ 
শুনিয়। বৈশ্যটি বিনীত হইয়। তাহাকে এই কথা কহিলেন । ১৭-১৯ 

বৈশ্য কহিলেন_ আমি বৈশ্য, নাম সমাধি, আমি ধনবানের বংশে 
জন্মিয়াছি। ধনলোভে অসাধু স্ত্রীপুত্রাদি আমাকে বিদূরিত করিয়াছে । 
্ীপুত্রগণ আমার ধন আত্মসাৎ করায় আমি দরিদ্র হইয়া! ছুঃখী হইয়াছি। 
আত্মীয়স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে । বনবাসে আসিয়া তাহাদের 
কোন শুভাশুভ সংবাদ পাইতেছি না। বাড়িতে তাহারা এক্ষণে কুশলে 
না অকুশলে আছে, তাহারা কিরূপ আছে, স্দাচার-পরায়ণ বা অসদাচারী 
হইয়াছে__কিছুই জানি না । ২০-২৫ ॥ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ফে 
্ত্রীপুত্রাদি ধনার্থে আপনাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত 
আপনার চিত্ত স্সেহপরায়ণ হইতেছে যেন? বৈশ্য উত্তর কহিলেন, 
আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কী করি, আমার মন কিছুতেই 
(তাহাদের প্রতি ) নিষ্ঠুর হইতেছে না। যদিও তাহার! ( সেই পুত্রাদি ) 
পিতৃন্সেহ এবং পতি ও স্বজনগ্রীতি ভুলিয়া ধনলোভে আমাকে বিতাড়িত 
করিয়াছে, তথাপি তাহাদের প্রতি আমার মন অন্থুরস্তই রহিয়াছে ॥ 
হে মহাত্বন্। আমি বুঝিয়াও বুঝি না, ইহা! কী ব্যাপার! বিমুখ 
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আত্মীয়বর্গের প্রতি আমার চিত্ত স্সেহাসক্ত, তাহাদের জন্যও আমার 
দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে ও ছুচ্চিন্তা হইতেছে । কী করিব, সেই স্সেহহীন 
স্বজনগণের প্রতিও আমার চিত্ত নিষ্ঠুর হইতেছে না । ২৬-৩৪ ॥ 

মার্কণ্ডেয় (মুল আখ্যাতা ) খষি কহিলেন, হেবিপ্র। অতঃপর 
সেই নৃপশ্রেষ্ঠ ও সমাধিনামক বৈশ্য একসঙ্গে সেই মুনির নিকট গেলেন । 
তাহাকে যথানিয়মে যথাযোগ্য প্রণামাদি করিয়া, তাহারা আসন গ্রহণ 
করিয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কহিলেন, 
ভগবন্‌! একটি প্রশ্ন আপনাকে করিতে চাই। আমার চিত্ত আমার 
বশে নহে, তাই আমি নষ্টরাজ্য হইয়াও সকল প্রজাদের প্রতি মমতা 
ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। হে খবিশ্রেষ্ঠ ! সকল জানিয়াও মূট়ের 
মতো আমার এরূপ কেন হয়? আবার এই ষে বৈশ্য, ইনিও ধনলোভী 
ত্র, পুত্র ও ভূত্যগণ কর্তৃক বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছেন। স্বজন-কর্তৃক 
বজিত হইয়াঁও ইনি তাহাদের প্রতিই স্সেহাস্ত হইতেছেন কেন? বিষয়ের 
দোষ দেখিতে পাইয়াও তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া! আমরা ছুইজনেই অত্যন্ত 
ছুঃখাকুল হইয়াছি। আমরা সবই বুঝি, তবুও বিবেকহীনের নাস 
আমার্দের এই মুঢ়ের মতো! আচরণ ( চিত্তবৃত্তি ) হইল কেন? মুনিশ্রেষ্ঠ, 
ইহার হেতু কী ? ৩৫-৩৫ ॥| 
( খষি (মেধা ) কহিলেন, সকল প্রাণীরই বিষয়ের জ্ঞান আছে। হে 
মহাভাগ ! শব্বস্পর্শাদি বিষয় পুথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া প্রানীর ( শ্রোত্রাদি ) 
ইন্দ্রিয়ের গোচরও হয় । ৪৬-৪৮ || কোন কোন প্রাণী আছে রাত্রিতে 
দেখে না, কেহ বা দিনে দেখে না। কেহ আবার দিনে রাত্রিতে সকল 
(সমজেইণ্নর্ধী( ইহারা জ্ঞানান্ধ, মূ )। মানব জ্ঞানী বটে কিন্তু পশুপক্ষি- 
 মুগাদিরও তো জ্ঞান আছে। পশুপ্রভৃতির ও মানুষের বিষয় জ্ঞান 

১৪ 


২১০ চণ্ডীচিন্তা 


(বিষয় গ্রহণের শক্তি) একই বূুপ। আহার নিদ্রাদিও পশুপক্ষি- 
প্রভৃতির মানবের তুল্যই। ৪৮-৫১॥| পক্ষিগণ বুঝিয়াও স্বয়ং ক্ষুধা- 
কাতর হইয়াও শাবকের চঞ্চুতে খাছকণা আদর করিয়! তুলিয়া দেয়। হে 
নরশ্রেষ্ঠ ! মানুষও যে প্রতুাপকার পাইবে এই লোভ করিয়া পুত্রাদির 
প্রতি গ্রীতিমান্‌ হয়, তাহ! কি দেখিতে পান না! ৫১-৫৩ || তবুও 
মমতার আবর্তে ( ঘৃণিতে ) এবং মোহের গর্তে মানুষ পতিত হয়। ইহা 
সংসারের স্থিতিকারিণী দেবী মহামায়ার প্রভাবেই ঘটে । অতএব 
ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবিন না। ইনি জগৎপ্রভু শ্রীহরির যোগনিদ্রা, 
ইনি মহামায়া, ইনি জগৎকে সম্মোহিত করিয়। রাখেন । জ্ঞানীদের 
চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া এই দেবী ভগবতী মহামায়া মোহগ্রস্ত 
করেন। তিনিই এই চরাচর সমগ্র জগৎ স্যগ্টি করেন । ৫৩-৫৬ ॥| এই 
মহামায়াই প্রসন্না হইয়া বরপ্রদা! হইলে মানবের যুক্তিও প্রদান করেন । 
ইনি পরমমুক্তির হেতু, ইনি সনাতনী । সংসারবন্ধনের হেতুভূতা ও এই 
দেবী । সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী ইনি । ৫৭-৫৮ ॥| 

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্‌। আপনি যাহাকে মহামায়া বলিলেন 
তিনি কে? হে ব্রাহ্মণ! তিনি কিরূপে উৎপন্ন হইলেন। তাহার 
কার্য বা কী? সেই দেবীর যেরূপ স্বভাব ও স্বরূপ, তিনি যাহা 
হইতে উদ্ভৃুত-__হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ । এই সমস্তই আপনার নিকট শুনিতে 
ইচ্ছা! করি । ৫৯৬২ ॥ 

খাধি কহিলেন__এই জগৎ তীহাঁরই মুন্তি হইলেও তিনি নিত্যা । 
তিনি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তথাপি তাহার উৎপত্তি 
( আবির্ভাব ) নানাপ্রকারে হইল কীরূপে, তাহ! আমার নিকট শ্রবণ 
করুন । ৬৩-৬৫ ।। দেবগণের  কার্ষসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি যখন 
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আবিভূতী হন, তখনই সেই নিত্যা দেবীও উৎপন্ন হইলেন বলিয়া লোকে 
উক্ত হয়। ৬৫-৬৬॥ প্রলয়কালে জগৎ একটি সমুদ্রে পরিণত হইলে 
শেষনাগের শয্যায় ভ্রীভগবান্‌ হরি যখন শয়ান ছিলেন, তখন তাহার 
কর্ণমল হইতে উদ্ভূত, মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত ছুইটি ভীষণ অসুর 
ব্রক্মাকে বধ করিতে উদ্ভত হইল । সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
নাভিপদ্মে অবস্থান করিতেছিলেন । ৬৭-৬৮ || ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর 
অন্ুুরদ্কে দেখিলেন, অথচ ভগবান্‌ বিষণ নিদ্রিত। তখন তিনি 
শ্রীহরির জাগরণের নিমিত্ত তাহার নেত্রে লগ্না যোগনিদ্রাকে একা গ্রচিত্তে 
স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই দেবী তেজোময় শ্রীবিঞুর নিদ্রা, ইনি 
অতুলনীয়া, বিশ্বের ঈশ্বরী জগগ্ধাত্রী, জগতের ইনি সৃষ্টি ও সংহার- 
কারিণী। ৬৮-৭২ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন ( এইরূপে স্তব করিলেন )-- 

হে সনাতনি, পরিণামহীনে দেবি! তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা, 
তুমিই বষট্কার, তুমিই উদাত্তাদি-্বররূপা, তুমিই সুধা, আবার তুমিই 
ত্রিমাত্রারূপা ( অউম, প্রণব )। যাহা বিশেষরূপে উচ্চারণ করা যায় না, 
সেই অর্ধমাত্রারূপে স্থিতা ও নিত্যা তুমিই । তুমিই গায়ত্রী, তুমিই 
দেবজননী সাবিত্রী, তুমিই সকল জগৎ ধারণ কর ও স্্টি কর। আবার 
তুমিই পালন করিয়া প্রলয়ে সর্ব! ইহার সংহারও কর | ৭২-৭৬ ॥ হো 
জগদ্রপা, তুমি আদিতে স্থগ্িরপা, পালনকালে স্থিতিরপা এবং 
অন্তকীলে সংহাররূপা। তুমি মহাবিষ্ঠা, মহামায়া, মহামেধা এবং 
মহাস্মৃতি। তুমিই আবার মহামোহরূপা। তুমি শ্রেষ্ঠা দেবী এবং 
মহেশ্বরী। ৭৬-৭৮॥ ত্রিগুণের পরিণামকারিণী তুমিই সর্বপ্রাণীর 
কারণ। তুমি কালরাত্রি, তুমি মহারাত্রি, তুমিই ভীষণ! মোহরাত্রি । 
তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী। “তুমি সী, তুমিই অধ্যবসায়রূপা বুদ্ধি । 


২১২ চণ্তীচিন্তা 


তুমি লজ্জা, পুরি, তুণ্ি, শাস্তি ও ক্ষমা । তুমি খড়গধারিণী, শুলধারিণী, 
ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খ ও ধনুর্ধারিণী এবং বাণ ভূসত্ী 
এবং পরিঘ অস্ত্রধারিণী ৷ ৭৮৮১ || 

তুমি সৌম্যা ( দেবগণের প্রতি ) আবার অতীব অসৌম্যা ( অনুর 
গণের প্রতি )। সকল সৌম্য বস্ত্র হইতেও তুমি অতীব সুন্দরী । তুমি 
শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । তুমি পরম! দেবী পরমেশ্বরী । হে জগতের 
আত্মভূতে ! সৎ অসৎ যাহা কিছু বস্তু কোথাও আছে, সেই সকলের 
শক্তিভূতা তুমি । আমি তোম।র কী স্তুতি করিব? যিনি জগতের অক্টা 
পাঁলয়িতা ও সংহর্তা, সেই ঈশ্বর ( নারায়ণ )-কেও তুমি নিদ্রাধীন 
করিয়াছ। তোমাকে স্তুতি করিতে এই জগতে কে সমর্থ ? ৮১-৮৪ | 
বিষু্, শিব এবং আমি, এই তিন দেবতাকেই তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছ। 
তোমাকে স্তব করে শক্তি কার ? নিজ সুমহান্‌ প্রভাববশে তুমি এবং- 
বিধা। হে দেবি! তুমি স্কতা হইয়া এই দুর্ধর্ষ অস্ুরদ্ধয় মধু ও কৈটভকে 
মোহিত কর। জগৎপ্রভূু অচ্যুতকে শীঘ্র প্রবুদ্ধ কর এবং এই ছুই 
মহান্রকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহাকে প্রবতিত কর । ৮৪-৮৭ || 

( মেধা ) খাষি বলিলেন-__সেই তামসী ( যোগনিদ্র ) দেবীকে তখন 
সেইস্থলে ব্রহ্মা এইরূপ স্তুতি করিলে, তিনি মধু-কৈটভ-বধার্থ বিষুণ্কে 
জাগরিত করার উদ্দেশ্তটে তাহার নয়ন মুখ বাহু হৃদয় ও বক্ষ-স্থল হইতে 
নির্গতা হইয়া ব্রহ্মার নয়নগোচর হইলেন। ৮৮৯১ ॥ তখন জগৎপতি 
জনার্দন, যোগনিদ্রা কর্তৃক মুক্ত হইয়া কারণসমুদ্রে ভূজঙগশয্যা হইতে 
উঠিলেন এবং অসুরদ্ধয়কে দেখিতে পাইলেন। সেই ছুরাত্মা মহাপরাক্রাস্ত 
মধুকৈটভ ক্রোধে লোহিতনয়ন হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে 
দেখিলেন। তথ্ন সমুখিত হইয়া ভগবান্‌ বিষণ তাহাদের সহিত যুদ্ধে 


মধুকৈটভ-বধ ২১৩ 


প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু বিষু তাহাদের সহিত পঞ্চসহত্র বর্ষ বানুযুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। অতিবলে উন্মত্ত হইয়া! এবং মহামায়! দ্বারা মোহিত 
হইয়া শ্রীহরিকে অন্ুরদ্য় বলিল-_তুমি আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর। 
৯১-৯৫ || 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন-_আমি অন্ত বর চাহি না, তোমরা যদি আজ 
তুষ্ট হইয়া থাকো, আমি তবে এই বর চাহি যে তোমরা আমার বধ্য 
হইবে । ৯৬৯৮ ।। খাষি (মেধা ) বলিলেন-_এইরূপে বঞ্চিত হইয়া 
অন্ুরদ্বয় যখন দেখিল, সমগ্র জগৎ জলপ্লাবিত, তখন তাহারা ভগবান্‌ 
পল্মলোচনকে. বলিল, যেখানে পৃথিবী জলে মগ্রা নহে সেইস্থানে 
আমাদিগকে বধ কর । ৯৯-১০১ ॥॥ খধষি ( মেধা ) কহিলেন শঙ্ঘখচক্র- 
গদাধারী ভগবান্‌ হরি, তাহাই হউক, এইকথা বলিয়! নিজ জজ্ঘার উপরে 
তাহাদের মস্তক রাখিয়া তাহা চক্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে 
ব্রহ্মার স্তবে দেবী মহামায়া স্বয়ং আবিভূতা হইয়াছিলেন.। এই দেবীর 
সাহাত্য আপনাকে আরও বলিতেছি শুনুন । ১০২-১০৪ ॥ 

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত 


ধাম চরিত 
দ্বিতীয় কথ্যায়- মহিষাস্থুর- সৈন্য-বধ 


খবরুবাচ। ১ 


দেবানুরমভুদ্‌ যুদ্ধং পুর্ণমব্দশতং পুরা । 
মহিষেহস্রাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥।২ 
তত্রান্ুরৈধ্মহাবীধ্ৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্‌ | 
জিত্বা চ সকলান্‌ দেবানিন্দ্রোহভূম্মহিষাস্্রঃ ॥৩ 
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ.পন্মযোনিং প্রজাপতিম.। 
পুরস্কৃত্য গতান্তত্র যত্রেশ-গরুডধবজো ॥8 

যথা বৃত্তং তয়োস্তছন্মহিষান্থর-চে্িতম্‌। 
ত্রিদশাঃ কথয়ামাস্ুদে বাভিভব-বিস্তরম্‌ 0৫ 
সৃষ্ধ্যেন্্রাগ্ন্যনিলেন্দুনাং যমস্য বরুণস্য চ। 
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্‌ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥৬ 
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্বেব তেন দেবগণা ভুবি । 
বিচরস্তি যথা মন্ত্যা মহিষেণ হ্রাত্মনা 11৭ 
এতদ্‌ বঃ কথিতং সর্ববমমরারি-বিচেষ্টিতম্‌ । 
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম 11৮ 
ইথ্খং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুস্দনঃ | 

চকার কোপং শল্তৃশ্চ ভূকুটি-কুটিলাননৌ ॥৯ 
ততোহতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ । 
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শহ্করস্য চ॥১০ 
অন্কেষাঞ্চেব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ । 
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥১১ 


মৃহিষান্ুর-সৈহ্-বধ ২১৫ 


অতীব তেজসঃ কুটং জ্বলস্তমিব পর্ববতম,। 
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপগ্তদিগন্তরম, ॥১২ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ববদেব-শরীরজম্‌। 
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলো কত্রয়ং ত্বিষা! ॥১৩ 
যদভূচ্ছন্তিবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখ ম. | 
যাম্যেন চাভবন্‌ কেশ বাহবো বিষুণতেজসা ॥১৪ 
সৌমেন স্তনয়োরু্মং মধ্যঞৈন্দ্েণ চাভবৎ | 
বারুণেন চ জজ্ঘোরু নিতম্বস্তেজসা ভূবঃ 1১৫ 
্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদন্গুল্যোহর্কতেজসা | 
বস্নাঞ্চ করা্থুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥১৬ 
তস্যাস্ত দস্তাঃ সম্ভুতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা! । 
নয়ন-ত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা 1১৭ , 
ভ্রুবে চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ। 
অন্যেষাঞ্চের দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা '১৮ 
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশি-সমুদ্তবাম,। 
তাং বিলোক্য মুদ্ং প্রাপুরমরা মহিষাদ্দিতাঃ॥১৯ 
শৃলং শুলাদ্‌ বিনিষ্ৃস্ত দদৌ তশ্রৈ পিনাকথৃক্‌। 
চত্রঞ্চ দত্তবঃন্‌ কৃষ্জ সমুৎপাদ্য স্বচক্রুতঃ 11২ ০ 
শঙ্ঘঞ্চ বরুণ; শক্তিং দদৌ তস্যে হুতাশনঃ। 
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপুর্ণে তথেষুধী ॥২১ 
বজমিক্্ঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ। 

দদৌ তস্যৈ সহস্াক্ষো। ঘণ্টামৈরাবতাদগজাৎ ॥২২ 


২১৬ 


চণ্ডীচিন্তা 


কালদপ্ডাদ্‌ যমো 'দণ্ডং পাশঞ্ান্পততির্দদৌ । 
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দাদৌ ব্রহ্মা কমগুলুম্‌ ॥২৩ 
সমস্তরোমকৃপেষু নিজরশ্মীন্‌ দিবাকর; | ও 
কালশ্চ দত্তবান্‌ খড়গাং তস্যাশ্চম্ম চ নিশ্মলম. 1২৪ 
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে | 
চড়ামণিং তথ! দিব্যং কুণডলে কটকানি চ ॥২৫ 
অগ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ুরান্‌ স্ববাছষু। 

নৃপুরৌ বিমলৌ তদছদ্‌ গ্রেবেয়কমন্ুত্তমম্‌ ॥২৬ 
অঙ্গুরীয়ক-রত্ধানি সমস্তান্বঙ্ুলীবু চ ॥২৭ 
বিশ্বকম্মা দদে৷ তস্ভৈ পরশুঞ্াতিনিম্মলম্‌ । 
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথা হভেছ্ঞ্চ দংশনম্‌ 1২৮ 
অল্লানপঙ্কজাং মালাং শিরম্থ্যরসি চাপরাম্‌। 
অদদাজ্জলধিস্তন্তৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্‌ ॥২৯ 
হিমবান্‌ বাহনং সিংহং রত্বানি বিবিধানি চ। 
দদাবশৃহ্যং সুরয়া পানপাত্ুং ধনাধিপঃ 1৩০ 
শেষশ্চ সর্বনাগেশো মহামণি-বিভূষ্তিম্‌। 
নাগহারং দদৌ তন্তৈ ধন্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্‌ 0৩১ 
অন্যৈরপি স্রৈরে'বী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা । 
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাটহাসং মুহুমুছঃ |৩২ 
তস্য। নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্সমাঁপুরিতং নভঃ 
অমায়তাইতিমহতা প্রতিশব্দো! মহানভূৎ ॥৩৩ 
চুক্ষুভূঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে । 
চচাল সুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥৩৪ 


মহিষাস্থর-সৈম্য-বধ ২১৭ 


জয়েতি দেবাশ্চ মুদ্রা তামৃচুঃ সিংহবাহিনীম্‌ । 
তুষ্টুবন্ষুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনভ্রাত্মমূর্তয়ঃ |৩৫ 

দৃষ্ট। সমস্তং সংক্ষুব্ধং ভ্রিলোক্যমমরারয়ঃ । 
সন্নদ্ধাখিলসৈম্াস্তে সমুত্বস্থরুদায়ুধাঃ ॥৩৩৬ 

আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাস্রঃ | 
অভ্যধাবত তং শব্দমশেধৈরস্থরৈবৃ তি ॥৩৭ 

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা | 
পাঁদাক্রাস্ত্য! নতভুবং কিরীটোল্িখিতাম্বরাম্‌।।৩৮ 
ক্ষোভিতাশেষ-পাতালাং ধনুজ্যা-নিস্বনেন তাম্‌। 
দিশে! ভূজসহজ্বেণ সমস্তাদ্‌ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্‌ ॥৩৯ 
ততঃ প্রবন্ধতে যুদ্ধং তয়! দেব্যা সুরদ্বিষাম্‌। 
শল্সাস্তৈর্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্‌ ৪০ 
মহিষাম্ুর-সেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ | 

যুযুধে চামরশ্চান্তৈশ্চতুরঙ্গবলাদ্বিতঃ 11৪১ 
রথানামষুতৈঃ ফড়ভিরুদগ্রাখ্যো মহাস্তুরঃ | 
অধুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহন্তুঃ ||৪২ 
পঞ্চাশ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ | 
অযুতানাং শতৈঃ ষড়ভিবাস্কলো যুযুধে রণে ॥৪5 
গজবাজি-সহতআৌতৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ। 

বৃতো রথানাং কোট্য চ যুদ্ধে তন্রিশ্নযুধ্যত 188 
বিড়ালাক্ষোহযুতানাঞ্চ পঞ্চাশত্তিরথাযুতৈঃ । 
যুযুধে সংযুগে তত্র 'রথানাং পরিবারিতঃ 118৫ 


২১৮ 


চণ্ীচিস্তা 


অন্যে চ তত্রাধুতশে রথ-নাগ-হয়ৈব্তাঃ । 
যুযুধে সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহান্থুরাঃ ॥৪৬ 
কোটি-কোটি-সহসৈস্ত রথানাং দস্তিনাং তথা । 
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষান্ুরঃ 1৪৭ 
তোমরৈভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভিমুসিলৈস্তথ। । 
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়ৈগঃ পরশু-পটিশৈঃ ৪৮ 
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে । 
দেবীং খড়গ প্রহারৈশ্চ তে তাং হস্তং প্রচক্রমুঃ ৪৯ 
সাপি দেবী ততস্তানি শ্্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্তিক! । 
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্থাস্্বধিনী ॥৫০ 
অনায়স্তানন। দেবী স্য়মানা স্ুরষিভিঃ | 
মুমোচাস্থরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী |1৫১ 
সোহপি ক্রুদ্ধ ধৃতসটে দেব্যা বাহনকেসরী । 
চচারাম্্ুরসৈন্তেষু বনেধিব হুতাশনঃ ॥৫২ 
নিঃশ্বাসানুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেহম্থিকা । 

ত এব সম্ভঃ সম্তভুতা গণাঃ শতসহ স্রশঃ 1৫৩ 
যুষুধুস্তে পরশুভিভিন্বিপালাসি-পৰ্রিশৈঃ | 
নাশয়স্তো হস্থরগণান্‌ দেবীশক্তু[পবুংহিতাঃ 1৫৪ 
অবাদয়ন্ত পটহান্‌ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে । 
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তন্মিন্‌ যুদ্ধমহোৎসবে ॥৫৫ 
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ | 
খড়গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহান্ুরান্‌ ॥৫৬ 


মহিযাস্ুর-সৈন্য-বধ ২১৯ 


পাতয়ামাস চৈবান্তান্‌ ঘণ্টান্বন-বিমোহিতান্‌ । 
অস্থরান্‌ ভূবি পাশেন বদ্ধ? চান্তানকর্ষত ॥৫৭ 
কেচিদ্দিধাকৃতাস্তীক্ষেঃ খড়গাপাতৈস্তথাহপরে । 
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়! ভূবি শেরতে ॥৫৮ 
বেমুশ্চ কেচিদ্রধিরং মুসলেন ভূশং হতাঃ । 
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শুলেন বক্ষসি ॥৫৯ 
নিরম্তরাঃ শবৌঘেন কুতাঃ কেচিদ্রণাজিরে | 
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্‌ মুমু চুস্ত্িদশান্দিনাঃ ॥৬০ 
কেধাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাহপরে । 
শিরাংসি পেতুরন্যোমন্যে মধ্যে বিদাবিতাঃ ॥৬১ 
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্পরে পেতুরুর্বব্যাং মহাস্তুরাঃ | 
এক-বাহবক্ষি-চরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ |৬২ 
ছিন্নেহপি চান্তে শিরসি পতিতাঃ পুনরুখিতাঃ ৬৩ 
কবন্ধ যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ | 
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তৃর্ধ্যলয়া শ্রিতাঃ ॥৬৪ 
কবন্ধাশ্ছিনশিরসঃ খড়াশক্াপ্টিপাণয়ঃ | 

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহান্থুরাঃ 1৬৫ 
পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরস্ুরৈশ্চ বসুন্ধরা । 

অগম্যা সাঁইভবত্তত্র যত্রাভুৎ স মহারণঃ 11৬৬ 
শোণিতৌঘা মহানদ্তঃ সগ্ভস্তত্র বিসুস্রবুঃ ৷ 

মধ্যে চান্ুরসৈম্াস্ত বারণাসুর-বাজিনাম্‌ ৬৭ 
ক্ষণেন তন্মহাসৈম্তমসুরাণাং তথাম্বিকা । 

নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহিক্তণদারুমহাচয়ম্‌ ৬৮ 


২২০ 


চণ্ডীচিন্তা 


স চ সিংহে। মহানাদমুৎস্জন্‌ ধূতকেসরঃ । 

শরীরেভ্যো হমরারীণামস্থনিব বিচিন্বতি |৬৯ 

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাস্থরৈঃ । 

যখৈষাং তৃতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃগ্টিমুচো দিবি |।৭০ 

ইতি শ্ীমার্কগেয়পুরাণে সাব্ণিকে মন্বস্থরে দেবীমাহাজ্যযে 
মহিষাস্থরসৈম্তাবধ: ॥ 


মধ্যম-চরিত্র 
_ ন্বিতীয্প অধ্যায় _মহিষান্তুর সৈম্ঘ-বধ 


খষি ( মেধা ) কহিলেন-_ পুরাকালে পূর্ণ একশত বর্ধ ধরিয়া দেবতা 
ও অসুরগণের যুদ্ধ হইয়াছিল । তখন দেবগণের অধিপতি ছিলেন ইন্দ্র 
এবং অস্থুরাধিপতি ছিল মহিষান্ুর । সেই যুদ্ধে মহাবল অন্থুরগণ দেব- 
সৈন্যকে পরাজিত করিলে সকল দেবকে জয় করিয়া মহিষাম্থর দেবগণের 
ইন্দ্র হইল । ১-৩॥ অনন্তর পরাজিত দেবগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে 
পুরোভাগে করিয়।, যেখানে শিব ও বিষ্ণু ছিলেন, সেখানে উপস্থিত 
হইলেন । তাহাদের নিকট দেবগণ যথাযথ বর্ণনা করিলেন মহিযান্তর 
কর্তৃক দেবগণের পরাজয়ের বিবরণ । সেই অস্ুর নিজে স্্ধ, ইন্দ্র, অগ্ঠি, 
পবন, চন্দ্র, যম? বরুণ ও অন্য দেবগণের পদ অধিকার করিয়াছে । ৪-৬॥ 
স্বর্গ হইতে সেই ছুরাত্মাঃ দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছে, তাই তাহারা 
এক্ষণে মানুষের মতো মর্তলোকে বিচরণ করিতেছেন। আপনাদের 
নিকট অসুরের দুক্র্ম সমস্তই নিবেদন করিলাম । আমরা আপনাদের 
শরণ লইলাম। তাহার (সেই অন্ুরের ) বধ্রে কথা চিন্তা করিয়া 
দেখুন। ৭-৮॥ ভগবান্‌ মধুন্দন ও শিব, দেবগণের এইরূপ বাক্য 
শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। জন্ুটিতে তাহাদের বদন কুটিল হইল ।. 
অতঃপর অতি কোপাবঝিষ্ট শ্রীহরি শ্রীব্রন্দা ও শ্রীমহাদেবের বদন হইতে 
মহৎ জ্যোতি-নির্গত হইল । ৯-১০ ॥ ইজ্দ্রাদি অন্যান্তি দেবতার শরীর 
হইতেও অতি প্রব্গ তেজ নির্গত হইল, এবং এই সকল তেজ একীভূত 
হইল। দেবগণ সেইস্থানে দেখিতে পাইলেন জ্বলম্ত পর্বতের মতো 
সেই মহাতেজোরাশি, তাহার দীপ্তিতে দিকের অন্তরাল পূর্ণ হইয়াছে ॥ 


২২২ চণ্তীচিন্তা 


১১-১২1 সেইম্থলে সকল দেবতার শরীরসঞ্রাত সেই তেজংসমূহ 
একত্র হইয়। জ্যোতি দ্বারা ত্রিভূবন পরিপূর্ণ করিয়া একটি নারীতে 
পরিণত হইল | ১৩ ॥ 

শিবের তেজে হইল সেই নারীর মুখ, যমের তেজে তাহার কেশ, 
বিষুুর তেজে বাহুগুলি ( ইহার অষ্টাদশ বাহু) চন্দ্রের তেজে পয়োধর 
যুগল, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ । জজ্ঘা ও উরু হইল বরুণের তেজে। 
পৃথিবীর তেজে হইল নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণছয়, স্ৃর্যের তেজে পায়ের 
অন্ুলিগুলি, হস্তের অঙ্গুলিগুলি হইল বন্থুগণের তেজে, কুবেরের তেজে 
নাসিক । ১৪-১৬॥ প্রজাপতির তেজে হইল দস্তসমূহ | নয়ন তিনটি 
হইল অগ্নির তেজে। ভ্রদ্বয় হইল সন্ধ্যাদেবীদ্িয়ের ( প্রাতঃসন্ধ্যা, 
সায়ংসন্ধা। ) তেজে। পবনের তেজে হইল কর্ণদ্ধয়। এইরূপ অন্যান্য. 
দেবগণেরও তেজ হইতে শিবা (ছূর্গা) দেবী আবিভূতা হইলেন। ১৭-১৪ ॥ 
অনন্তর সমস্ত দেবতার তেজোরাশি হইতে উদ্ভুতা দেবীকে দেখিয়া, 
মহিযানুত্ দ্বারা প্রগীড়িত দেবগণ আনন্দিত হইলেন। পিনাকধারী 
€ মহাদেব ) তীহাকে (দেবীকে ) নিজ শুল হইতে একটি শুল বাহির 
করিয়া দিলেন 1. কৃষ্ণ (বিষু ) নিজ চক্র হইতে একটি চক্র বাহির 
করিয়া দিলেন। বরুণ তাহাকে দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি (অস্ত্র 
বিশেষ ), পবন দিলেন ধনুঃ এবং বাণপূর্ণ ছুইটি তৃণীর ৷ দেবরাজ ইন্দ্র 
াহার বজ্জ হইতে একটি বজ্ত নির্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি এরাবত 
হস্তীর গলদেশ হইতে ঘণ্টাও দেবীকে দিলেন । ১৯-২২ ॥ যম তাহার 
দণ্ড হইতে একটি দণ্ড দিলেন, জলাধিপতি দিলেন পাশ (তাহার অন্ত্র- 
বিশেষ )। প্রজাপতি দিলেন অক্ষমালা ( জপমালা ), ব্রহ্মা ' দিলেন 
কমগুলু (নিজ কমণ্ডলু হইতে )। সূর্ধ দেবীর সমস্ত রোমকুপে নিজের 
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কিরণ সঞ্চারিত করিলেন। কাল তাহাকে দিলেন উজ্জ্বল গ্ড়গা ও চর্ম 
(ঢাল )। ২৩-২৪॥ ক্ষীরসমুদ্র দিলেন শুভ্র হার, হুইখানি অজর ( চির 
নবীন ) বন্ত্র দিবা চুড়ামণি, কুগডলছুয়, বলয়, শুভ্র অর্ধচন্দ্র, সকল 
( অষ্টাদশ ) হস্তে কেয়ুর, উজ্জল নৃপুরছয়, অতিমুন্দর ক্ঠভূষণ এবং সমস্ত 
অঙ্গুলিতে রত্বরাজি ( অঙ্গুরীয় )। বিশ্বকর্ম দেবীকে দিলেন অতি নির্মল 
(উজ্জল ) কুঠার, নানাবিধ অস্ত্র এবং অভেদ্য বন্ম । ২৫-২৮॥ 

জলধি তাহাকে দিলেন মস্তকে এবং বক্ষে একটি করিয়া অমলিন 
(নির্মল) পন্মের মালা! এবং একটি অতিমনোরম পদ্ম । হিমালয় দিলেন 
ত্যহার (দেবীর ) বাহন সিংহ এবং নানাবিধ রত্ব। ২৮-২৯ ॥ কুবের 
দিলেন স্তবরাপুর্ণ পানপাত্র। পৃথিবী ধারণকারী, সকল তুঁজঙ্গের অধীশ্বর 
শেষ ( অনন্ত ), দেবীকে দিলেন মহামণিমণ্তিত একটি নাগহার | অন্যান্য 
দেবতাও তাহাকে অলংকার ও অস্ত্দ্বারা সম্মানিত করিলে দেবী অট্টহাস্তয 
সহকারে পুনঃপুন উচ্চনাদ ( সিংহনাদ, অস্ুুরকে যুদ্ধে আহ্বান ) করিতে 
লাগিলেন । সেই ভয়ঙ্কর শব্দে সমগ্র আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল | ৩০-৩২ ॥ 
সেই ভয়ানক অপরিমিত অতিমহান্‌ শব্দের সুমহান্‌ প্রতিধবনি হইল-- 
তাহাতে সকল ভুবন ও সমুদ্র কাপিয়া উঠিল, পৃথিবী ও সমস্ত পর্ব্বত 
বিচলিত হইল'। দেবগণ আনন্দে সেই সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করিলেন । 
( অথবা, “জয়া” এই নাম দিল)। ভক্তিভরে নত হইয়া মুনিগণ তাহাকে 
স্তব করিতে লাগিলেন । ৩৩-৩৫ ॥ 

সকল ত্রেলোক্য বিক্ষুব্ধ দেঘিয়া অস্থুরগণ সকল মেনা সজ্জিত করিয়া 
অস্ত্র উদ্যত করিয়া সমুখিত (যুদ্ধার্থে উদ্যোগী ) হইল | মহিষাস্ুর 
বলিল, “আঃ এ কী |; ইহা বলিয়া সে অসংখ্য অসুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়! 
মেই শব্দের অভিমুখে ধাবিত হইল । সে দেখিতে পাইল, দেবী 


২২৪ চণ্তীচিন্তা 


তেজের দ্বারা ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তাহার চরণের ভরে পৃথিবী 
বিনত হইয়াছে, তাহার কিরীট গগন স্পর্শ করিয়াছে, তিনি ধনুকের 
জ্যাশব্দ দ্বারা সমগ্র পাতালদেশ ব্যাকুল করিয়াছেন এবং সূহত্র বাহু দ্বার 
সকল দিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়াছেন । ৩৫ ৩৯। 

অনন্তর সুরারিগণের ( অস্থুরদের ) সেই দেবীর সহিত যুদ্ধ আরম্ত 
হইল, সেই যুদ্ধে নানাভাবে নিক্ষিপ্ত অন্তরসমূহে দিগন্তর উদ্ভাসিত হইল । 
মহিষাস্ুরের সেনাপতি চিক্ষুর নামে এক প্রবল অস্থুর এবং চামর নামে 
অপর এক অনুর অন্য অস্ুরদের সহযোগে চতুরঙ্গ বল লইয়া যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। ৩৯-৪১ ॥ উদগ্র নামে এক মহাদানব ষাট হাজার রথ 
লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইল। মহাহনু নামে অসুর এক কোটি রথ লইল, 
অসিলোমা নামে অসুরের রথ পাচ কোটি । বাস্কল নামক অস্ুর ষাট 
লক্ষ রথ লইয়' যুদ্ধ করিতে লাগিল ( রথ, রথারোহী সৈন্য )। অনেক 
সহস্র হস্তী (গজ সৈন্য ), অশ্ব (অশ্বারোহী ) ও কোটি বথ (রী) দ্বারা 
বেগিত হইয়া অপর এক অন্ুর সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । ৪২-৪৪ ॥ 

বিড়ালাক্ষ নামে অসুর পাঁচ লক্ষ অযুত ( পাঁচশত কোটি ) রথ দ্বার 
বে্টিত হইয়া সেই রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । এইরূপে অন্য মহান্ুরগণও 
বহু অযুত রথ, হস্তী ও অশ্থে পরিবৃত হইয়া সেইস্থানে দেবীর সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । (স্বয়ং ) মহিষাস্থরও সহস্র সহস্র কোটি রথ গজ 
ও অশ্বসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ৪৪-৪৭ ॥ 
অসুরগণ ভোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, খড়া, পরশ্ত, পট্টিশ ( এইগুলি 
বিভিন্ন অস্ত্রের নাম ) দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । কেহ 
কেহ শক্তি, কেহ পাশ, কেহ বা খড়া দ্বারা দেবীকে আঘাত করিতে 
লাগিল। সেই দেবী চণ্ডিকাও তখন সেই সকল শন্ত্রও অন্তর (শঙ্ 
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খড়গাদি, যাহা দিয়া আঘাত করা হয়, অস্ত্র বাণাদি, যাহা ছুঁড়িয়। মারা 
মারা হয়) হেলায় ছেদন করিয়া স্বয়ং শম্ত্র ও অস্ত্র বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। দেবীর মুখে কোন ক্লান্তি দেখা গেল না__তাহাকে দেবধিগণ 
স্তুতি করিতে লাগিলেন । চগ্তিকাদেবী অস্থুরগণের দেহে শস্ত্র ও অস্ত্ 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ৪৭-৫১ ॥॥ দেবীর বাহন সেই সিংহও ক্রুদ্ধ 
হইয়া কেশর কম্পিত করিয়া, বনমধ্যে দাবাগ্নির ন্যায় সেই অসুরসেনামধ্ো 
বিচরণ করিতে লাগিল ( তাহাদের বধ করিতে লাগিল )। যুদ্ধকালে 
অন্বিকা দেবী যে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তাহাই তৎক্ষণাৎ শত শত 
গণে পরিণত হইল । তাহারা (সেই গণ) পরশু, ভিন্দিপাল অসি 
পট্টিশ লইয়৷ যুদ্ধ করিতে লাগিল । দেবীর শক্তির দ্বারা বর্ধিততেজা 
হইয়া তাহারা অসুর বধ করিতে প্রবৃত্ত হইল । তাহাদের কেহ বা পটহ, 
কেহ বা শঙ্খ, কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইয়া সেই যুদ্ধরূপ মহোৎসবে প্রবৃত্ব 
হইল । ৫১-৫৫ ॥ অনস্তর দেবী ত্রিশূল ও গদা দ্বারাঃ শক্তি বর্ষণ করিয়া 
এবং খড়গারদদির আঘাতে শত শত মহান্ুর বধ করিতে লাগিলেন। তিনি 
ঘণ্টারবে বিমুগ্ধ করিয়া অন্ত অসুরদিগকে নিপাতিত করিলেন। আৰার 
কতকগুলিকে পাশ অস্ত্রে বাধিয়া টানিয়া' আনিলেন (ও বধ করিলেন )। 
কেহ বা তীক্ষ খড়োর আঘাতে দ্বিখত্তিত হইল, কেহ ব! গদার আঘাতে 
মর্দিত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিল ( মরিয়া গেল )। কেহ কেহ মুষলের 
দারুণ আঘাতে রক্ত বমন করিতে লাগিল, কেহ বা শুলের দ্বারা বক্ষে 
আহত হইয়া ভূপতিত হইল। কোন কোন অসুর বা সৈম্তগণসহ যুদ্ধক্ষেত্রে 
বাণরাজি দ্বারা সর্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করিল । অনুরদের কাহারও 
বাহু ছিন্ন হইল, কাহারও গ্রীবাদেশ ছিন্ন হইল, কাহারও বা মস্তক ভূতলে 
গড়িল, কাহারও বা দেহের মধ্যদেশ বিদীর্ণ খণ্ডিত) হইল । ৫৫-৬১ ॥ 
১৫ 
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কোন কোন অসুর দেবী কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত হইয়া একটি বাহু, নয়ন ও 
চরণ লইয়া ভূমিতে পতিত হইল । কাহারও বা মস্তক ছিন্ন হইলেও 
পড়িয়া গিয়া € কবন্ধাকারে ) সে আবার উঠিল। সেই কবন্ধগুলি উৎকৃষ্ট 
অস্ত্র গ্রহণ করিয়! দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । কোন কোন কবন্ধ 
ছিন্নমস্তক হইয়াঁও তালে তালে সেই যুদ্ধে নাচিতে লাগিল । তাহাদের 
হাতে খড়গ, শক্তি ও ঝ্টি ছিল। এই মহান্থরগণ ( কবন্ধরূপে ) দেবীকে 
দাড়াও, দাড়াও বলিতে লাগিল । ৬২-৬৪ ॥ 

রথ হস্তী অশ্বথগণ এবং অস্থুরগণ যুদ্ধে পতিত হইতে লাগিল এবং 
পৃথিবী তদ্দারা পূর্ণ হওয়ায় সেই মহারণক্ষেত্র অগম্য হইয়া উঠিল। 
হস্তী অসুর ও অশ্বগণের রক্তপ্রবাহে সগ্ভই সেখানে মহানদী প্রবাহিত 
হইতে লাগিল । ক্ষণকাল মধ্যেই অস্থিকা সেই বিপুল অন্ুরসৈম্য নিঃশেষ 
করিয়া ফেলিলেন-_অগ্নি যেমন তৃণ ও কাষ্ঠের মহাস্তুপকে ভন্ম করিয়া 
ফেলে । ৬৫-৬৭ ॥ সেই সিংহও কেশর কাপাইয়া ভীষণ গর্জন করিয়। 
অস্ুরগণের দেহ হইতে যেন প্রাণ অন্বেষণ করিতে লাগিল ( বধ করিতে 
লাগিল )। সেই রণস্থলে অস্ুথুরদের সহিত দেবীর সেই গণও এইরূপ 
যুদ্ধ করিল য়ে দেবগণ তুষ্ট হইয়া আকাশে পুষ্পবৃষ্টি, করিতে প্রবৃত্ 
হইলেন । ৬৮৬৯ ॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত 


কৃতী আথায়_ আহিষাসুর বধ 


খষিকুবাচ ॥১ 


নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাস্থুরঃ | 
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্‌ যযৌ যোদ্ধ,মথাম্থিকীম্‌।।২ 
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেহসুরঃ | 

যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥৩ 
তস্য চ্ছিত্বা ততো! দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্‌ । 
জঘান তুরগান্‌ বাণৈ্যস্তারঞ্েব বাজিনাম্‌ 1৪ 
চিচ্ছেদ চ ধন্ুঃ সচ্যো ধবজঞ্াতিসমুদ্ত্িতম্‌ । 
বিব্যাধ চৈব গাত্রেযু চ্ছিন্পধন্বানমাশুগৈঃ 1৫ 

স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্থো হতসারথিঃ। 
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড্চন্মধরোহনুরহ ॥৬ 
সিংহমাহত্য খড়েগন তীক্ষধারেণ মুদ্ধনি | 
আজঘান তুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্‌ ॥৭ 
তস্যাঃ খড়েগা ভূজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন। 
ততো জগ্রাহ শুলং স কোপাদরুণলোচনঃ 11৮ 
চিক্ষেপ চ ততস্ততু, ভদ্রকাল্যাং মহান্ুরঃ | 
জাজ্ল্যমানং তেজোভী রবিবিশ্বমিবান্বরাৎ ॥৯ 
দূ) তদাপতচ্ছলং দেবী শুলমমুগ্চত | 

তচ্ছ,লং শতধা তেন নীতং স চ মহাস্রঃ ॥১০ 
হতে তশ্মিন্‌ মহাবীর্ধ্যে মহিষস্ত চমূপতৌ। 
আজগাম গজ্ঞারূঢুশ্চামরস্তিদশার্দনঃ 1১১ 


চণ্ডীচিন্তা 


সোহপি শক্তিং যুমোচাথ দেব্যাস্তামন্থিকা দ্রুতম্‌ ৯ 
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিশ্প্রভাম্‌।।১২ 
ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্টণ ক্রোধসমন্বিতঃ 
চিক্ষেপ চামরঃ শুলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥১৩ 
ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুস্তাস্তরস্থিতঃ । 
বাহ্ুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্ৈস্ত্রিদশারিণা 01১৪ 
যুধ্যমানৌ ততন্তৌ তু তম্মান্নাগান্মহীং গতৌ । 
যুধুধাতেহতিসংরবৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥১৫ 
ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা । 
করপ্রহারেণ শির-্চামরস্য পৃথক্‌ কৃতম্‌ ॥১৬ 
উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলা বুক্ষাদিভিহ্তঃ | 
দন্তূমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥১৭ 

দেবী ক্রুদ্ধ গদাপাতৈশ্চূর্নয়ামাস চোদ্ধতম্‌। 
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাঅং তথান্ধকম্‌ ।।১৮ 
উগ্রাসামুগ্রবীর্য্যপচ তখৈব চ মহাহচ্ুম্‌। 

ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥১৯ 
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ। 
তুর্ধরং ছুর্মুখধ্চোভৌ শরৈনরিম্যে বমক্ষয়ম্‌ ২০ 
এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাস্থরঃ | 
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্‌ গ্ণান্‌ ॥২১ 
কাংশ্চিতত.ণু-প্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্‌। 
লাঙ্গলতাড়িজ্ধাংস্চান্যান্‌ শৃক্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্‌।২২ 


মহিষাস্ররবধ ২২৯ 


ধবেগেন কাংশ্চিদপরান্‌ নাদেন ভ্রমণেন চ। 
'নিশ্বাস-পবনেনান্তান্‌ পাতয়ামাস ভূতলে ২ 5 
নিপাত্য প্রমথানীক-মভ্যধাবত সোহস্তুরঃ | 

সিংহং হস্তং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোহস্থিক |।২৪ 
সোহপি কোপান্মহাবীধ্যঃ খুরক্ষুগ্রমহীতলঃ | 
শৃঙ্গাভ্যাং পর্র্বতান্ুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥।১৫ 
বেগভ্রমণ-বিক্ষুপ্া মহী তস্য ব্যশীর্যত ! 
লাঙ্গ,লেনাহতশ্চান্ধিঃ প্রাবয়ামাস সর্বতঃ ২৬ 
ধৃতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখগ্ডং যযুর্ধনাঃ । 
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুন্ভসোইচলাঃ ॥২৭ 
ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতস্তং মহাস্ুরম্‌। 

দৃষ্ট সা চণ্তিকা কোপং তদ্বধায় তদাহকরোৎ 11২৮ 
স! ক্ষিপ্ত) তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহান্ুরম্‌। 
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোহপি বছ্ধো মহামুধে 1২৯ 
" তত সিংহোইভবৎ সচ্ঠো যাবত্তস্যান্থিক! শির: | 
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়গাপাণিরদৃশ্যত ॥৩০. 

তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ। 

তং খড়গচন্দ্মণা সার্ঘধং ততঃ সোহভূম্মহাগজঃ ৩১ 
করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকষ জগজ্জ চ। 

কর্ষতস্ত রুরং দেবী খড়েগন নিরকৃস্তত ॥৩২ 

ততো মহাস্ুরো। ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিত2। 
তখৈব ক্ষোভয়ামাস ভ্রৈলোক্যং সচরাচরম, ৩৩ 


চণ্তীচিন্তা 


ততঃ ক্রুদ্ধ জগন্মাতা চণ্তিকা পানমুস্তমম 
পপ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা৷ ॥৩৪ 
ননর্দ চাস্থরঃ সোইপি বলবীধ্যমদোদ্ধতঃ | 
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চগ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্‌ ৩৫ 
সা চ তান্‌ প্রহিতাংস্তেন চূ্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ। 
উবাচ তং মদোদ্ধ,ত-মুখরাগাকুলাক্ষরম. 1৩৬ 
দ্েব্যুবাচ ॥৩৭ 
গঞ্জ গর্জ ক্ষণং মুঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম,। 
ময়া ত্বয়ি হতেইত্রৈব গজ্িতথস্ত্যাশু দেবতাঃ ॥৩৮ 
খাবিরুবাচ ॥৩৯ 
এবমুক্ত সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাস্থবরম.। 
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শুলেনৈনমতাডয়ৎ ॥9 * 
ততঃ সোহপি পদাক্রাস্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ | 
অর্ধনিক্ষান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্েণ সংবৃতঃ 118১ 
অর্ধনিক্ষাস্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ | 
তয়া মহাসিনা! দেব্যা শিরচ্ছিত্ব! নিপাতিতঃ ॥৪২ 
ততো হাহাকৃতং সর্ববং দৈত্যসৈন্ং ননাশ তৎ। 
প্রহ্ষঞ্ণচ পরং জগ্মং সকলা দেবতাগণাঃ ॥৪৩ 
তু্ুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যের্মহধিভিঃ। 
জগ্খগরন্ষর্্বপতয়ো ননৃতুশ্চা্দরোগণাঃ 088 
ইতি শ্রীমার্কগ্য়েপুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে ফেবীমাহাত্যের 
মহিযা হ্থরবধঃ ॥ 





মধ্যম চরিত্র 
তৃতীর অধ্যার__অহ্বিষান্রর-বধ 


খধষি (মেধা ) কহিলেন £ মহাসুর ( মহিযাস্ুরের সেনাপতি ) 
চিক্ষুর যখন দেখিল, সেই দৈত্যসেনা অগ্বিকার হস্তে নিহত হইয়াছে, 
তখন সে ক্রোধবশে দেবী অন্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া 
গেল। মেঘ যেমন মেরুপর্বতের শৃঙ্গে বর্ষণ করে, সেইরূপ সেই অস্থুর 
যুদ্ধ দেবীকে শরজালে আচ্ছন্ন করিল | ১-২॥। তখন অবহেলায় সেই 
অসুরের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ ছিন্ন করিয়া দেবী (নিজ) বাণের দ্বারা অসুরের 
( রথের ) অশ্বুলি এবং অশ্থের চালককে ( সারঘিকে ) বধ করিলেন । 
তৎক্ষণাৎ তিনি ( অস্থুরের ) ধনুক ও অভযাচ্চ ধ্বজও ছিন্ন করিলেন এবং 
সেই ছিন্নধনু অস্থুরকে বাণ দ্বারা সর্বশরীরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
৩-৫॥ সেই অসুরের ধনুক ও রথ ছিন্ন হওয়ায় সে রথহীন, অশ্বহীন ও 
সারথিবিহীন হইয়া! খড়গ ও চর্ম ধারণ করিয়া সেই দেবীর প্রতি ধাবমান 
হইল (তাহাকে আক্রমণ করিল )। সেই মহাবেগ অস্থুর তীক্ষধার 
খড়গদ্ধারা সিংহকে মস্তকে আঘাত করিল । দেবীর বামহস্তেও সে আঘাত 
করিল । ৬-৭।॥ দেবীর বাহুতে পড়িয়া ( অস্থুরের ) খড়গ ভাঙ্গিয়া 
গেল । হে রাজপুত্র! তখন কোপে রক্তনয়ন হইয়া অসুর শুল ধারণ 
করিল। মহাস্থর সেই শুল ভদ্রকালীর (দেবীর) প্রতি নিক্ষেপ 
করিল । আকাশ হইতে সধমণ্ডলের ন্যায় তেজের দ্বারা জাজল্যমান 
সেই শৃল পতিত হইতে দেখিয়া দেবী তাহার শুল নিক্ষেপ করিলেন । 
দেবীর শূল, অস্থুরের সেই শুল্গসহ অস্ুরকে শতখণ্ডে বিদীর্ণ করিল । 


৮১৬ || 


হ৩২ চণ্ীচিস্তা 


মহিষানুরের সেই মহাবীর সেনাপতি ( চিক্ষুর ) নিহত হইলে চামর 
নামে অসুর হস্তীতে আরোহণ করিয়া ( যুদ্ধে) আগমন করিল । সে-ও 
শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে দেবী শীস্র হুংকার দ্বার সেই শক্তিকে আঘাত 
করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন । ১১-১২॥ শক্তি ব্যর্থ হইয়া ভূপতিত 
হইল দেখিয়! চামরান্থর কোপাদ্ধিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিলে দেবী 
ভাহাও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সিংহ লক্ষ দিয়! পড়িয়। হস্তি- 
কুস্তের অন্তরালে থাকিয়া সেই অন্ুরের সহিত প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধ করিতে 
লাগিল। তখন সেই সিংহও অস্ুুর, হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া অতি 
ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে প্রবল আঘাত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ।১৩- 
১৫ ॥ অতঃপর সিংহ বেগে আকাশে উঠিয়া লম্ দিয়! পড়িয়া করাঘাতে 
€ থাবা দিয়! ) অসুরের মস্তক (দেহ হইতে ) বিচ্ছিন্ন করিল। প্রস্তর 
ও বৃক্ষা্দি বর্ষণ করিয়া দেবী উদগ্র নামে অস্থুরকে এবং দণ্ড, মুষ্টি ও 
করতলের আঘাতে করাল নামক অস্থুরকে বধ করিলেন? (অতঃপর) 
দেবী কুপিত হইয়া গদার আঘাতে উদ্ধত নামে অস্ুরকে চূর্ণ করিলেন । 
ভিন্দিপালের. দ্বার! বাস্কলকে এবং বাণ দ্বারা তিনি তাত্র ও অন্ধককে 
বধ করিলেন ১৬-১৮॥ ত্রিনয়না পরমেশ্বরী ত্রিশূলাঘার্তে উগ্রাস্য, 
উগ্রবীর্য এবং মহাহন্ুকে বিনাশ করিলেন । .তিনি অসিদ্বারা বিড়াল 
অন্ুরের দেহ হইতে মস্তক ভূপাতিত করিলেন এবং দুর্ধর্ষ ও ছুমুখ নামে 
ছুই অন্ুরকে বাণ দ্বারা যমালয়ে পাঠাইলেন। ১৯-২০ ॥ এই প্রকারে 
নিজ সেনা পরিক্ষীণ হইতে দেখিয়। মহিষাস্থর নিজের মহ্ষ রূপে দেবীর 
গণদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। সে কতকগুলিকে মুখের প্রহরে, 
মপর গুলিকে খুরের আঘাতে, আবার কাহাকেও বা লাঞ্লের আঘাতে; 
ক্বাহাকেও বা শৃঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ করিল। অন্ত কতক গণকে বেগের. 


মহিষাম্র-বধ ২৩৩ 


দ্বারা, গর্জনের ছারা ভ্রমণ দ্বারা এবং নিশশ্বাসবায়ু দ্বারা ভূতলে নিক্ষেপ 
করিল । এইরূপে ( দেবীর ) প্রমথ সৈন্ত নিপাতিত করিয়। সেই অসুর 
দেবীর সিংহকে বধ করিতে ধাবিত হইলে, দেবী অস্থিকা ক্রুদ্ধা হইলেন । 
২১-২৪ ॥ সেই মহাবীর অন্নুরও ক্রোধে খুরাঘাতে ভূতল বিদীর্ণ করিয়া" 
নিজ শুঙ্গদয় দ্বারা উচ্চ পর্ধত নিক্ষেপ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল । 
তাহার প্রবলবেগে বিচলিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং লাঙ্গুলের আঘাতে 
আহত হইয়া সমুদ্র সর্বদিক্‌ প্লাবিত করিল । ২৫-২৬॥ সে শুঙ্গ কম্পিত 
করিয়া আঘাত করিলে তাহাতে মেঘসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। শত 
শত পর্বত তাহার নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া! আকাশ হইতে পড়িতে 
লাগিল । এইরূপে ক্রোধে উদ্দীপ্ত সেই মহাস্ুরকে আকাশ হইতে 
€ তাহার অভিমুখে ) আসিতে দেখিয়া দেবী চণ্ডিকা তাহার বধার্থ কোপ 
প্রকাশ করিলেন ৷ ২৭-২৮ ॥ দেবী তাহার উপর পাশ নিক্ষেপ করিয়! 
সেই মহাস্ুরকে ধন্ধন করিলেন । সেই অস্থুরও বদ্ধ হুইয়! সেই মহারণে 
মহিষের রূপ পরিত্যাগ করিল (সে ছিল মায়াবী )। অতঃপর সে 
তৎক্ষণাৎ সিংহমূত্ি ধারণ করিলে দেবী অন্থিকা যেই তাহার শিরম্ছেদ 
করিতে গেলেন, তেহ্কনি সে এক খড়াধারী পুরুষরূপে দেখা দিল । তখন 
দেবী অবিলম্বে বাণ দিয়া খড়গচর্ম সহ সেই পুরুষকে খপ্তিত করিলে সে 
এক বিশাল হস্তী হইল । ১৯-২১ ॥ সে হস্তদ্বারা সেই দেবীবাহন সিংহকে 
আকর্ষণ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। আকর্ষণ করিবার সময়ে 
দেবী তাহার হস্ত খড়গ দ্বারা ছেদন করিলেন। অতঃপর সেই মহান্থুর 
পুনরায় মহিষ রূপ ধারণ করিল এবং পূর্বের ন্যায় চরাচর ত্রিভৃবন বিচলিত 
করিয়া তুলিল। জগজ্জননী চণ্তিক। অনস্তর কুপিত! হইয়া পুনঃ পুনঃ 
উত্তম সুরা পান করিতে লাগিলেন এবং রক্তনয়ন! হইয়া হাস্য করিতে 


২৩৪ চণ্তীচিন্ত! 


লাগিলেন । ৩২-৩৪ ॥ সেই অন্ুরও বলবীর্য ও মদে উদ্ধত হইয়া গর্জন 
করিতে লাগিল এবং শুঙ্গদ্য় দ্বারা দেবীর প্রতি পর্ধ্বত নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। সেই নিক্ষিপ্ত পর্বত তিনি শরজালে চুণিত করিয়া € পান হেতু) 
রক্তবদনা হইয়া অস্পষ্ট অক্ষরে সেই মদোদ্ধত অন্ুরকে কহিলেন । ৩৫- 
৩৬ ॥ দেবী কহিলেন, ওরে মূঢ় ! যতক্ষণ আমি মধুপান করি সেই 
অল্লক্ষণ তুই গর্জন কর । আমি তোকে বধ করিলে এইস্থলেই দেবগণ 
শীঘ্র (আনন্দে) গর্জন করিবেন । খষি ( মেধ! ) কহিলেন, এই কথা 
বলিয়া দেবী লক্ষ প্রদান করিয়। সেই মহানম্ুরের উপর আরোহণ করিলেন 
এবং চরণ দ্বার কণ্ঠ নিপীড়িত করিয়া তাহাকে শূলদ্বার! আঘাত 
করিলেন । ৩৭-৪* ॥ তখন অনুর দেবীর চরণের দ্বার! নিপীড়িত হইয়া 
নিজের বদন হইতে বহির্গত হইতে গিয়! দেবীর তেজে স্তব্ধ হইয়া গেল। 
অর্ধনিষ্্রাস্ত হইতে না হইতে সেই যুদ্ধরত মহাদৈত্যকে দেবী তাহার সেই 
বিশাল খড় দ্বারা শিরশ্ছেদ করিয়া পাতিত করিলেন । ৪১-৪১ ॥ 
তখন “হায় হায়” করিতে করিতে সেই দৈত্য সৈন্য সমস্তই বিনষ্ট হইল । 
( ইহাতে ) সকল দেবগণই পরম আনন্দ লাভ করিলেন। দেেবগণ 
দিব্য মহধিগণ'সহ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। গস্ধবর্বপতিগণ গান 
করিতে লাগিলেন এবং অগ্রোবৃন্দ ( তৎসহ ) নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 
৪৩-৪৪ ॥ 
তৃতীয় অধ্যায় সমান 


[৪ অধায়_ শজ্ঞাকফিকত ফেবাস্ততি ] 


সাবিবুবাচ ॥১ 


শক্রাদয়ঃ স্থরগণ! নিহতেহতিবীধ্যে 
তস্মিন্‌ ছরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্য। ৷ 
তাং তু্ুবুঃ প্রণতিনভ্রশিরোধরাংসা 
বাগভিঃ প্রহধ-পুলকোদ্গম-চারুদেহাঃ |২ 
দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা, 
নিঃশেষদেবগণ-শত্তি সমৃহমূর্ত্যা । 
তামন্থিকামখিল-দেবমহৰি পৃজ্যাং, 
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা ন।।৩ 
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননস্তো- 
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ । 
সা চণ্ডিকাখিল-জগৎপরিপালনায়, 
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু 1৪ 
যা শ্্রীঃ স্বয়ং স্ুকৃতিনাং ভবন্ঘেলক্ষ্মীঃ 
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধি; । 
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা, 
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম, 11৫ 
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিস্ত্যমেতত, 
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি | 
কিঞ্চাহবেধু চরিতানি তবাঁতি যাঁনি 
সর্বেষু দেব্যস্ুর-দেবগণাদিকেমু 1৬ 


২৩৬ 





চণ্তীচিন্ত! 


হেতু, সমস্তজগতাং ত্রিগুণাহপি দোষৈ- 


ন ভ্হায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা । 
সব্ববাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত- 

মব্যাকৃতা হি পরম প্রকৃতিস্ত্রমাস্ভা ॥ ৭ 
যস্তাঃ সমস্তমুরতা। সমুদরীরণেন 

তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি । 
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্ত চ তৃপ্তিহেতু- 

রুচ্চার্ধ্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮ 
যা! মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহা ব্রতা চ, 

অভ্যস্যসে স্ুনিয়তেক্দ্রিয়-তত্বসারৈঃ | 
মোক্ষাথিভিসু'নিভি-রস্তসমস্তদৌষৈ- 

বিদ্ভাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি | ৯ 
শবাত্মিক স্থবিমলর্গযজুষাং নিধান- 

যুদ্রগীথরম্যক্-পদ-পাঠবতাঞ্চ সাম্াম্‌। 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়, 

বার্তা চ সব্বজগতাং পরমাতিহিস্ত্রী || ১০ 
ম্ধাহসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা, 

ছর্গাহসি ছুর্গ-ভবসাগরনৌরসঙ্গ! ৷ 
প্রাঃ কৈটভারি-হৃদয়ৈক-কৃতাধিবাসা, 

গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥॥ ১১ 





, ফ্উদ্গীত--ইত্যপি পাঠঃ । 


শক্রাদিকৃত দেবীন্ভ্রতি ২৩৭ 
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র 
বিস্বানুকারি কনকোত্তমকাস্তি কাসম্তম্‌ । 
অত্যভূতং প্রহ্ৃতমাপ্তরুষা তথাপি, 
বক্তুং বিলোক্য সহসা মহিষাস্থরেণ ॥১২ 


দৃষ্ট1 তু দেবি! কুপিতং ভূকুটীকরাল- 
ুগ্ধাচ্ছশাক্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সগ্ভঃ। 
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং 
কৈজীব্যিতে হি কুপিতান্তক-দর্শনেন ॥ ৩ 


দেবি প্রসীদ পরম! ভবতী ভবায়, 

সছ্ঠো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি । 
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত- 

শ্লীতং বলং সুবিপুলং মহিষাস্ত্রস্ত ॥॥ ১৪ 
তে সম্মতা জন্পদেষু ধনানি তেষাং, 

তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ন্মবর্গ। 
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভূত্যদারা, 

যেবাং সদাভ্যুদয়দ। ভবতী প্রসন্ন 11১৫ 
ধর্ম্্যানি দেবি সকলানি সদৈব কণ্মা- 


ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং স্থকৃতী করোতি । 
স্বর প্রয়াতি চ ততে। ভব্তী-প্রসাদা- 


ল্লোকব্রয়েখ্খপি কলদা ননু দেবি ! তেন ॥ ১৬ 


১৩৮ 


চণ্তীচিন্তা 


হূ্গে স্থৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ, 
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। 
দারিদ্য-ছুঃখভয়হারিণি কা তদন্ত, 
সর্ব্বোপকার-করণায় সদার্রচিত্তা ॥১৭ 


এভিহতৈর্জগছৃপৈতি সুখং তখৈতে, 

কুর্ধবন্ত নাম নরকায় চিরায় পাপম্‌। 
সংগ্রামযৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়াস্ত, 

মত্ষেতি নৃনমহিতান্‌ বিনিহংসি দেবি || ১৮ 


দৃষ্ট্েব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভম্ম, 

সর্ববাস্বরানরিষু যৎ 'প্রহিণোষি শঙ্্রম্‌। 
লোকান্‌ প্রয়ান্ত রিপবোহপি হি শস্ত্রপৃতা, 

ইথ্খং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেহতিসাধবী ॥.১৯ 


খড়া প্রভা-নিকর-বিক্ষুরণৈস্তথোষ্ৈঃ 
শুলাগ্রকান্তি-নিবহেন দৃশোহস্ুরাণাম্‌। 
যন্নাগতা বিলয়-মংসশুমদিন্দুখণ্ড- 
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতং ॥ ২* 


ভুবৃ্তবৃত্তশমনং তব দেবি ! শীলং 


রূপং ততৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যেঃ । 
বীধ্যঞ্চ হস্ত, হৃতদেবপরাক্রমাণাং 


বৈরিষপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েখম্‌ ॥২১ 


দৃ্টেবেতি পাঠান্তরম্‌ 


শক্রাদিকৃত-দেবীস্ততি ২৩৯ 
কেনোপমা ভবতু তেহস্ পরাক্রমস্থয 
রূপঞ্চ শক্রভয়কাধ্যতিহারি কুত্র। 
চিন্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা, 
ত্বয্যেব দেবি! বরদে ! ভূবনত্রয়েইপি ॥২২ 


ত্রেলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন 


তাতং ত্বয়া সমরমূদ্ধনি তেহপি হত] । 
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত- 


মন্মাকমুন্মদ-ন্রারিভবং নমস্তে |1২৩ 
শুলেন পাহি নো দেবি! পাহি খড়েগন চান্বিকে । 
ঘণ্টাম্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানি:স্বনেন চ ॥২৪ 
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্তিকে রক্ষ দক্ষিণে । 
ভ্রামণেনাত্মশুলম্ত উত্তরস্তাং তথেশ্বরি ॥২৫. 
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরস্তি তে। 
যানি চাত্যর্থ-ঘোরাণি তৈ রক্ষাম্মাংস্তথা ভুবম্‌।।২৬ 
খড়াশুলগদাদীনি যানি চান্ত্রাণি তেহম্থিকে | 
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরম্মান্‌ রক্ষ সর্বতঃ |২৭ 

খষিরুবাচ ॥ ২৮ 

এবং সততা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুমুমৈর্নন্দনোল্তবৈঃ । 
অর্চিিত! জগতাং ধাত্রী তথ! গন্ধানুলেপনৈ ॥২৯ 
ক্ত্যা সমস্তৈজ্সিদশৈদদিব্যৈধুপৈস্ত ধুপিতা । 
প্রাহ প্রসাদ-নুমুখী সমস্তান্‌ প্রণতান্‌ সথরান্‌॥। ৩০ 


২৪০ 


চণ্ভীচিন্তা 


দেব্যুবাচ ॥৬১ 
ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সবের্ব যদন্মত্তোহভিবাঞ্থিভম্‌ ॥ ৩২ 
( দদাম্যহমতিগ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপুজিতা ) ॥ 
দেব। উঠ: ॥৩৩ 

ভগবত্য। কৃতং সং্বং ন কিঞ্চ্দিবশিষ্যুতে । 
যদয়ং নিহত; শক্ররস্মাকং মহিষান্তথ্রঃ ॥ ৩৪ 
যদি বাপি বরো দেয়স্ত্য়াম্মীকং মহেশ্বরি । 
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নে হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥ ৩৫ 
যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্তাং স্তোষ্যত্যমলাননে । 
তন্ত বিস্তর্ধিবিভবৈর্ধনদারাদি-সম্পদাম্‌। ৩৬ 
বৃদ্ধয়েহস্মতপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সব্বদাহ্বিকে ॥ ৩৭ 

খবষিরুবাচ ॥ ৩৮ - 
ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোহর্থে তথাত্মনঃ | 
তথেত্যু 1! ভদ্রকালী বভূবান্তহিতা ৃপ ॥ ৩৯ 
ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভৃতা সা যথা পুরা । 
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগজ্রয়হিতৈধিণী ॥ ৪০ 
পুনশ্চ গৌরীদেহাৎ সা সমুস্ভুতা যথাইভবৎ । 
বধায় ছুষ্ঠদৈত্যানাং তথ। শ্তস্ত-নিশুভ্তয়োঃ ।॥ ৪১ 
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী । 
তচ্ছ এুঘ ময়াখ্যাতং বথাবৎ কথয়ামি তে ॥৪২ 
ইতি শ্রীমার্কপডেযপুরাণে দাবিকে মনবস্তরে দেবীমাহাত্যো 

শক্রাদিস্ততি: ॥ 





চতুর্থ অধ্যায় 
শক্তার্িকৃতি ছবীন্ততি 


খধি ( মেধা ) কহিলেন- সেই মহাবীর্য ছুরাত্মা! মহিষাস্থর এবং 
অস্থুরসেনা দেবী কর্তৃক হত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ নানাবিধ বাক্যদ্বার৷ 
দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন । প্রণতিকালে তাহাদের গ্রীবা ও স্বন্ধ 
অবনত হইয়াছিল এবং আনন্দে তাহাদের চারুদেহে পুলকের উদগম 
হইয়াছিল । ১-২ ॥ সমগ্র দেবগণেব শক্তিসমূহের পুজীভূত মৃতিত্বরূপা 
যে দেবী নিজ শক্তিবলে এই ভূবন ব্যাপ্চ করিয়! রহিয়াছেন, সমস্ত অমর 
ও খধিগণের পুজনীয়া সেই অন্বিকা দেবীকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম 
করিতেছি_তিনি আমাদের কল্যাণ বিধান করুন । যে দেবীর অনুপম 
প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করিতে ভগবান্‌ অনন্ত, ব্রহ্মা এবং শিবও সমর্থ 
নহেন, সেই চণ্ডিকা দেবী সকল জগৎ পালনার্থে এবং”অন্ুরভয় বিনাঁশার্থে 
অভিলাধিণী হউন | ৩-৪ ॥ 

যিনি পুণ্যাচারীদের গৃহে লক্ষ্মী এবং পাপাচারীদিগের গৃহে অলক্মী, 
যিনি স্থুবুদ্ধি মানবের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং সংকুলজাত 
মনুব্যের হৃদয়ে লজ্জা ( পাঁপকর্মে সন্কোচ ), সেই তোমাকে আমরা প্রণাম 
করিতেছি । তুমি জগৎ পরিপালন কর, দেবি! ৫॥ হে দেবি! সকল 
দেব অন্থুর প্রভৃতির মধ্যে অচিন্ত্য তোমার এই রূপ, অন্ুর-বিনাশী এই 
যে প্রভূত অলৌকিক বীর্য এবং দৈত্যযুদ্ধে তোমার এই. অসামান্য আচরণ, 
ইহা আমরা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ৬॥ তুমি সকল ভুবনের 
কারণ এবং ত্রিগুণময়ী হইলেও হরি, শিব প্রভৃতি দেবগণও তোমাকে 
জানিতে পারেন না, কারণ তোমার অন্ত নাই। তুমি সকলের আশ্রয়- 

১৬ 


২৪২ চণ্ডীচিন্তা 


ভূত। এই জগৎ তোমার, অংশম্বরূপ। তুমি অব্যাকৃতা (নামরূপাদি- 
হীন! ) পরম] আগ্ভা প্রকৃতি ( সকল কারণের কারণ )৭ ৭॥ হে দেবি! 
যাহা উচ্চারণ করিলে সকল যজ্ঞে সকল দেবতা তৃপ্তিলাভ করেন, তুমি 
সেই স্বাহা'। পিতৃগণের তৃপ্ঠহেতু শ্যিধা'ও তুমি। তাই লোকে 
তোমাকেই 'ম্বাহা, এবং “ন্বধা' বলিয়া! উচ্চারণ করে । ৮॥ হে দেবি! 
যাহা মুক্তির হেতু, অচিন্তনীয় মহাব্রত ( যোগদর্শনোক্ত সার্বভৌম ব্রত- 
বিশেষ ) যাহার সাধন ; স্ব প্রকার দোষমুক্ত, মুক্তিকামী মুনিগণ সম্যক্‌ 
জিতেন্দ্রিয় ও তব্বনিষ্ঠ হইয়া যাহা অভ্যাস করেন, তুমিই সেই ভগবতী 
পরমা বিদ্যা । ৯ ॥ হেদেবি! তুমি শবব্রক্মরূপা, নির্মল ( উদাত্তাদি- 
যোগে উচ্চারিত ) খগবেদ ও যজুবেদের আশ্রয়স্থল ; আবার তুমি গীত 
সহ রমণীয় পাঠযুক্ত সামমন্ত্রেরও আশ্রয় । অতএব তুমি দেবী ভগবতী, 
জগৎ কল্যাণের জন্য বাততারূপা ( কৃষি, গবাদিপালন ও বাণিজ্যরূপা ) 
এবং ত্রিভুবনের সকল ছুঃখহারিণী | ১০ ॥ 

হেদেবী! তুমিই মেধা, যাহার বলে সকল শান্তর সার অবগত 
হওয়া যায়; তুমিই দুর্গম ভবসমুদ্র পারার্থ ছুর্গারূপা তরণী। তু 
অদ্বিতীয় । ভগবান্‌ শ্রীবিষুর হৃদয়ে একমাত্র অধিবাসিনী লক্ষ্মীদেবীও 
তুমি। ভগবান্‌ চন্দ্ুড়ের ( মহাদেবের ) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা গৌরীও 
তুমি। ১১॥। দেবি! ইহা অতীব আশ্চর্য যে মহিষাস্থর তোম|র এই 
ঈষদ্হাস্যময় নির্মল, পূর্ণচন্্রসদৃশ+ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল ও সুন্দর মুখমণ্ডল 
দেখিয়াও সহসা ক্রোধভরে আঘাত করিল ( করিতে পারিল )। ১২ ॥ 
হে দেবি! কুপিত, জ্রকুটি হেতু ভয়ঙ্কর, তথাপি উদীয়মান শশধরের 
ন্যায় কাস্তিমান্‌ তোমার মুখখানি দেখিয়া! মহিষাস্থর যে তৎক্ষণাৎ প্রীণ- 
ত্যাগ করে নাই, ইহ! অতীব বিচিত্র। ক্রুদ্ধ যমকে দেখিয়া কে বাঁচিয়া 


শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি ২৪৩ 


থাকিতে পারে ? ১৩॥ দেবি! প্রসম্না হও । তুমি কৃপাবতী হইয়াও 
বিশ্বের মঙ্গলার্থে কুপিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ সবংশে ( অস্ুরাদি ) বিনাশ 
কর। মহিষাস্থরের অতি বিশাল বাহিনী নিঃশেষ হইতে দেখিয়া আমরা 
এখন ইহা! বুঝিতে পারিলাম। ১৪ ॥ দেবি! সর্বদাই কল্যাণপ্রদা 
তুমি যাহাদের প্রতি প্রসন্না হও, তাহারাই নগরে সম্মান লাভ করে, 
তাহারাই ধনলাভ করে, তাহারাই কীত্তিমান্‌ হয়, তাহাদেরই প্রতি বন্ধুগণ 
কখনও বিমুখ হয় না, তাহারাই ধন্য, তাহারাই পুত্র ভৃত্য পীসহ নিবিদ্ধে 
বাস করিতে পারে । ১৫ || হে দেবি! তোমার প্রসাদে পুণ্যবান্‌ মানৰ 
সর্বদাই সকল পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠিত করে, লোকের সমাদর লাভ করে এবং 
€ অন্তে ) স্বর্গে গমন করে । হেদেবি! তাই তুমি ক্রাংলাকেই শুভফল 
দান করিয়া থাক। ১৬।| হে ছুর্গে! তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি 
সকলের ভয় দূর কর। সজ্জনে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাদিগকে 
অত্যন্ত শুভ বুদ্ধি ( সংকর্মে প্রেরণা ) দান কর । তুমি দারিদ্র্য, হুখ ও 
ভয় দূর কর। তুমি ব্যতীত আর কে আছে ( এইরূপ ) সর্ববিধ কল্যাণ 
বিধান করিতে সর্বদাই দয়ার্ডরহ্দয়া ? ১৭ ॥ 

হে দেবি! তুমি নিশ্চয়ই শক্রগণকে ( অস্ত্ররগণকে ) বধ কর এই 
কথা চিন্তা করিয়া যে, ইহারা বিনষ্ট হইলে জগৎ ( জগজ্জন ) সুখী হউক 
এবং ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া নরকলাভো চিত পাঁপ করিলেও যুদ্ধে নিহত 
হইয়! ইহারা স্বর্গে গমন করুক । ১৮॥। হে দেবি! তুমি সমস্ত অস্থুর 
ৃষ্টিমাত্রই ভন্মীভূত কর না কেন? শক্রর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপে তোমার 
প্রয়োজন কী? (ইহার হেতু এই ) শক্রগণের বিষয়েও তোমার এই 
অতি শুভ বুদ্ধি হয় যে ইহারাও অস্ত্রের আঘাতে পবিত্র হইয়া উত্তম লোক 
(স্বর্গ) লাভ করুক। ১৯॥ (হে ভগবতি |) অস্ুরগণ ( যুদ্ধকালে ) 


২৪৪ চণ্ডীচিন্ত। 


তোমার জ্যোতির্ময় চন্দ্রতুল্য বদনখানি দেখিতেছিল, তাই তোমার খড়গ 
হইতে নির্গত প্রদীপ্ত তেজংপুঞ্ত এবং তোমার শূলের অগ্রভাগের দীথ্ি- 
দ্বারা তাহাদের নয়ন বিধ্বস্ত হইয়া যায় নাই । ২০।॥। দেবি! তোমার 
স্বভাব হইল ছুরাত্মাদিগের ছুরাচার দমন করা। তোমার এই রূপও 
অচিন্তণীয়, কাহারও সহিত ইহার তুলনা হয় না। যে অসুরগণ 
দেবতাদের বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছে সেই অস্থুরদেরও বিনাশক তে'মার 
বীরত্ব । তুমি আবার এই প্রকারে শত্রুদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন 
করিয়াছ। ২১ ॥ হে বরপ্রদে দেবি! তোমার এই পরাক্রমের সহিত 
কিসের তুলনা হইতে পারে? এইরূপ অতি মনোহর, শক্রগণের 
ভীতিপ্রদ রূপই বা কোথায় আছে? তোমাব চিত্তে যুদ্ধকালীন নিচ রতা 
এবং দয়া ছুইই দেখা গিয়াছে। ত্রিভুবনে তোমাতেই ইহা 
সম্ভবপর | ২২।। (হে দেবি!) শক্রগণকে বিনাশ করিয়া তুমি এই 
নিখিল ভূবনের পরিত্রাণ করিয়াছ। শক্রগণকে সম্মুখযুদ্ধে 'বধ করিয়! 
তুমি তাহা দিগকেও (পাপীদিগকেও ) স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছ। আমাদিগের 
( দেবগণের ) মদমন্ত অসুর হইতে ভীতিও তুমি অপসারণ করিয়াছ। 
তোমাকে প্রণাম করি।২৩॥ হে দেবি! তুমি শুলছারা আমাদের 
রক্ষা কর। হে অন্বিকে! আমাদিগকে খড়োর ছ্বাব রক্ষা কর। তুমি 
ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা এবং ধনুকের জ্যাশবের দ্বারাও আমাদিগকে রক্ষা 
কর। ২৪ ॥ হে চণ্ডিকে! হে জশ্বরি! তুমি তোমার শুল চালনা 
করিয়া! আমাদিগকে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে রক্ষা কর । ২৫ ॥ 
( হে দেবি !) ত্রিভুবনে তোমার যে সৌম্যমৃত্তি এবং যে অতীব ভয়ঙ্করী 
মৃততিসকল বিরাজমান, সেই সমুদয় ছারা তুমি আমাদিগকে ও বিশ্বকে 
রক্ষা কর। ২৬॥ হে অন্বকে। তোমার পাণি-পল্লপবে খড়গ, শুল 


শক্রািকৃত দেবীন্ভৃতি ২৪৫ 


“দা প্রভৃতি যে মস্ত্র আছে, তদ্দারা তুমি আমাদিগকে সবদা রক্ষা 
কর । ২৭ ॥ 

খষি (মেধা ) কহিলেন, সমুদয় দেবতা কর্তৃক এইরপ স্ততা হইয়া, 
নন্দন কাননে জাত দিব্য পুষ্প, গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা ভর্তিসহকারে 
অচিতা হইয়। এবং দিব্য ধূপদ্বারা সুধূপিত হইয়া, জগদ্ধাত্রী দেবী অনুগ্রহ 
করিবার অভিমুখী ( প্রসন্না) হইলেন। তিনি প্রণত দেবগণকে 
€ এইরূপ ) বলিলেন । ২৮-৩০ ॥ দেবী কহিলেন_হে দেবগণ ! 
তোমরা সকলে আমার নিকট যাহা অভিপ্রেত তাহা প্রার্থনা কর (বর 
চাও )। ৩১-৩২ ॥ দ্রেবগণ বলিলেন-_ (দেবি) তুমি তো সমস্তই 
€ সকল অভীষ্টই ) প্রদান করিয়াছ, আর কিছুই (প্রার্থনীয় ) অবশিষ্ট 
নাই। কারণ তুমি আমাদের শত্রু এই মহিষাস্থরকে বধ করিয়াছ | তবে 
যদি মহেশ্বরি! তুমি আমাদিগকে বর দিতে চাও, তবে এই বর দেও যে 
আমরা যখনই স্মরণ কৰিব, তখনই তুমি ( আঁসিয়। ) আমাদিগের 
€ এইরূপ) ঘোর বিপৎসমূহ বিনষ্ট করিবে । ৩৩-৩৬ ॥ যে মানব এই 
সমুদয় স্ততি (পাঠ) করিয়া তোমার স্তব করিবে, হে বিমলাননে ! হে 
অন্বিকে! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই মানবের ধন, দার 
প্রভৃতি সম্পদের প্রাচুর্য প্রদান করিয়া সর্বদা তাহার বৃদ্ধি সম্পাদন 
করিবে | ৩৬৩৭ ॥ 

খষি (মেধা) কহিলেন__জগতের এবং নিজেদের নিমিত্ত দেবগণ, 
দেবীকে এইরূপ ( স্তব দ্বার! ) প্রসন্ন করিলেন । হে মহারাজ ! তখন 
'দেবী ভদ্রকালী “তাহাই হইবে বলিয়া অন্তহিতা হইলেন । ৩৮৩৯ ॥ হে 
রাজন! ভ্রিলোকের কল্যাণকারিণী দেবী পুরাকালে যেরপে দেবগণের 
শরীর হইতে আবিভূতি৷ হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিলাম । ৪০ ॥ 


১৪৬ চণ্তীচিন্তা 


(মহারাজ!) ছুরাত্মা অস্থুরদিগের এবং (বিশেষতঃ) শুস্ত-নিশুস্তের 
বধার্থে এবং ভুবনের রক্ষার্থে দেবগণের হিতকরী দেবী গৌরীদেহে 
যেভাবে পুনরায় উৎপন্ন! হইয়াছিলেন, ( এক্ষণে ) তাহা তোমাকে যথাযথ 
বলিতেছি, আমার নিকট শোন । ৪১-৪২ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত 


৫ম অধ্যায়_ দেবীছুত-সংবাদ 


খবিকুবাচ ॥১ 


পুর! শুস্ত-নিশুস্তাভ্যামস্থরাভ্যাং শচীপতেঃ । 

ত্রেলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ।২ 

তাবেব স্ুর্য্যতাং তদ্দদধিকারং তথৈন্দবম | 

কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্তয ॥৩ 

তাবেব পবনদ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহিকণ্্ম চ। 

ততো! দেবা বিনিদ্ধ.তা জষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥3 

হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সবেব নিরাকৃতাঃ | 

মহাস্থরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্‌॥। ৫ 

তয়াস্মাকং বরো দন্তো৷ মহাপৎন্থু স্মুতাহখিলা। 

ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ || ৬ 

ইতি কৃত মতিং দেবা হিমবস্তং নগেশ্বরম্‌। 

জগ্মস্তত্র ততো! দেবীং বিষুমায়াং প্রতুষ্ুবুঃ ॥॥ ৭ 
দেবা উচু: ॥৮ 

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নম2। 

নমঃ প্রকৃত্যে ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্‌।। ৯ 

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্ধ্যৈ ধাটত্র্য নমো নমঃ | 

জ্যোৎস্ায়ৈ চেন্দুর্বপিণ্যে সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০ 

কল্যা্যে প্রণতা' বুদ্ধ্যে সিদ্ধ্যে কুশ্মো নমো নমঃ । 

নৈখত্যে ভূভৃতাং লক্ষ্যে শব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১ 


২৪৮ 


চণ্তীচিন্তা 


হ্র্গায়ৈ ছরগপারায়ৈ সারায়ৈ সব্বকারিণ্যে । 

খ্যাত্যৈ তখৈব কৃষ্ণায়ৈ ধুত্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২ 
অতিসৌম্যাতিবৌদ্রায়ৈ নতাস্তন্তৈ নমো নমঃ । 

নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈে নমো! নমঃ ॥১৩ 

য। দেবী সর্ববভূতেষু বিষুমায়েতি শব্দিতা । 

নমস্তন্তৈ ।1১৪ নমস্তস্ত্ে 1১৫ নমস্তন্ত্ে নমো নমঃ ॥ ১৬ 
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যেভিধীয়তে । 

নমস্তষ্তৈ ॥১৭ নমস্তন্তৈ ॥১৮ নমস্তস্তৈ নমো নম || ১৯ 
য1 দেবী সর্ববভূতেষু বুদ্ধিরূপেশ সংস্থিতা। 

নমস্থুস্তৈ ॥২০ নমন্তপ্তৈ ২১ নমস্তন্ত্ে নমো নমঃ ॥ ২২ 
য1 দেবী সব্বভৃতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্িতা । 

নমস্তস্যৈ ॥২৩ নমস্তস্যৈ ॥ ২৪ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৫ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু ক্ষুধারপেণ সংস্থিতা। 

ন্মস্তসৈয ॥২৬ নমস্তস্যৈ | নমন্তস্যৈ নমো! নমঃ ॥। ২৮ 
যা দেবী সব্বভূতেষু চ্ছায়ারূপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তুস্যৈ |২৯ নমস্তন্যৈ ৩০ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ || ৩১ 
য1 দেবী সর্ববভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তস্যৈ ॥৩২ নমস্তুস্যৈ ॥৩৩ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ 11৩৪ 
য1 দেবী সর্ববভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তস্যৈ ॥৩৫ নমস্তস্যৈ ৩৬ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ || ৩৭ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু ক্ষাস্তিরূপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তস্যৈ । ৩৮ নমস্তস্যৈ | ৩৯ নমস্তস্যে নমো নম: ॥॥ ৪০ 


দেবীদৃত-সংবাদ ২৪৯ 


যা দেবী সর্ধভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তস্যৈ 1৪১ নমস্তমো 1৪8২ নমস্তস্যে নমো নমঃ | ৪৪ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্িতা । 

নমস্তস্যৈ 118৪ নমস্তসো 118৫ নমস্তুস্যে নমো নম ॥ ৪৬ 
যা দেবা সবভূতেষু শান্তিরপেণ সংস্থিতা | 

নমস্তসো 19৭ নমক্তস্যৈ | ৪৮ নমস্তস্যৈ নমো নম ॥৪৯ 
যা দেবী সবভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা | 

নমস্তস্যৈ ৫০ নমস্তন্যৈ 11৫১ নমস্তস্যৈ নমো নম 1৫২ 
যা দেবী সব্বভূতেষু কাস্তিরূপেণ সংস্থিতা | 

নম্স্তসো ।1৫৩ নমস্তস্যৈ 0৫৪ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ 11৫৫ 
যা দেবী সব্বভূতেষু লক্ষমীরূপেণ সংস্থিতা । 

নমন্তসো |1৫৬ নমস্তসো ॥৫৭ নমস্তসো নমো নমঃ 11৫৮ 
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃস্তিকূপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তস্ো 1৫৯ নমস্তুস্যৈ ৬০ নমস্তস্যৈে নমো নম 1৬১ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তসো 11৬২ নমস্তস্যৈ 11৬৩ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ৬৪ 
যা দেবী সর্ববভুতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা । 

ন্মন্তস্যৈ ॥৬৫ নমস্তস্যৈ |৬৬ নমস্তস্যৈ নমো! নমঃ) ৬৭ 
যা দেবী সব্বভূতেষু তুষ্টিবপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তস্যৈ 1৬৮ নমস্তস্যৈ 1৬৯ নমন্তস্যৈ নমো নমঃ 1৭০ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তসো ॥৭১ ন্মস্তস্যৈ ॥৭২ নমস্তস্যৈ নমো নম 11৭৩ 


১৫০ 


চণ্তীচিন্তা 


যা দেবী সর্ববভৃতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তস্যৈ ॥৭৪ নমস্তস্যৈ |৭৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ৭৬ 
ইন্দ্িয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাধ্চাখিলেষু যা'। 
ভূতেঘু সততং তস্যে ব্যাপ্তিদেব্যে নমো নমঃ 1৭৭ 
চিতিরূপেণ য। কৃৎস্মেতদ্‌ ব্যাপ্য স্থিত জগৎ । 
নমস্তস্যৈ ৭৮ নমন্তস্যৈ 1৭৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ 11৮০ 
স্তুতা সুরৈঃ পৃর্ববমভীষ্টসংশ্রয়া- 

তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা ৷ 
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী, 

শুভানি ভদ্রোণ্যভিহস্ত চাপদঃ 1৮১ 
য1 সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ- 

রস্মীভিরীশ! চ সুরৈনমস্যতে । 
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হস্তি নঃ 

সব্বাপদৌ ভক্তিবিনত্রমৃত্তিভিঃ ॥৮২ 

বধিরুবাচ । ৮৩ 

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী । 
স্নাতুমভ্যাষযৌ তোয়ে জাহ্ব্যা বৃপনন্দন ! 11৮8 
সাব্রবীত্তান্‌ সুরান্‌ সুজ্রর্ভবস্তিঃ সয়তেহত্র কা । 
শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুস্তুতা ব্রবীচ্ছিবা |৮৫ 
স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুস্তদৈত্যনিরাকৃতৈঃ | 
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুস্তেন পরাজিতৈঃ|1৮৬ 
শরীরকোবাদ্‌ যত্তস্যাঃ পার্ববত্যা নিক্যতান্থিক। | 
কৌধিকীতি সমস্তেষু ততো! লোকেষু গীয়তে ॥ ৮৭ 


দেবীদূত-সংবাদ ২৫১ 


তস্যাং বিনি্গতায়াস্ত কৃষ্ণাভৃৎ সাপি পার্বতী ॥ 
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল-কৃতাশ্রয়া ।.৮৮ 
ততোহন্থিকাং পরং রূপং বি্রাণাং মুমনোহরম্‌। 
দদর্শ চণ্ডো মুণশ্চ ভূত্যো শুভ্ত-নিশুভ্তয়োঃ 1৮৯ 
তাভ্যাং শুস্তায় চাখ্যাতা অতীব স্ুমনোহরা । 
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ! ভাসয়ন্তী হিমাচলম্‌ ॥৯০ 
নৈব তাদৃক্‌ কচিদ্রপং দৃষ্টং কেনচিুত্তমম্‌। 

জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্তাঞ্চান্থুরেশ্বর ! 11৯১ 
সত্রীর্ুমতিচাধঙ্গী ছ্যোতযন্তী দিশস্তিষা। 

সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্্র! তাং ভবান দ্রষটুমর্হাতি ॥৯২ 
যানি রত্বানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো। 
ত্লোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তেগৃহে ৯৩ 
এরাবতঃ সমানীতো গজরত্বং পুরন্দরাৎ । 
পারিজ্াততরুশ্চায়ং তথৈবোচঃশ্রবা হয়ঃ |।৯৪ 
বিমানং হংসসংযুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তেইঙ্গনে | 
রত্বভৃতমিহানীতং যদাসীদ্‌ বেধসোহ ভ্ুতম্‌ ৯৫ 
নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ। 

কিপ্রক্িনীং দদে চাব্ির্মীলাময্লানপন্কজাম্‌ ॥৯৬ 

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনআ্রাবি তিষ্ঠতি। 
তথায়ং স্যন্দনবরে1 যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ 1৯৭ 
মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ! ত্বয়া হতা ॥ 
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥৯৮ 


২২৫২ 


চণ্তীচিন্তা 
নিশুস্তস্যান্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রতুজাতয়ঃ। 


বহ্ছিরপি দদে। তৃভ্যমগ্সিশৌচে চ বাসসী ॥৯৯ 
এবং দেতেন্দ্র ! বুভানি সমস্তান্তহৃতানি তে । 


স্ত্রীরত্বমেষা কল্যাণী ত্বয়। কম্মান্ন গৃহ্যতে ॥১০০ 
খাষিরুবাচ ॥১০১ 
নিশম্যেতি বচঃ শুভ্তঃ স তদ! চণ্মুণ্ডয়োঃ | 
প্রেষয়ামাস সুঞ্রীবং দূতং দেব্যা মহাস্ুরম্‌ ॥১০২ 
ইতি চেতি চ বক্তব্য। সা গত্বা বচনান্মম । 
যথা চাভ্যেতি সংগ্রীত্যা তথ। কাধ্যং ত্বয়! লদ্বু ॥১০৩ 
স তত্র গত্বা যত্রান্তে শৈেলোদ্দেশেহতিশোভনে | 
যা দেবী তাং ততঃ 'প্রাহ শ্লক্ষং মধুরয়া গিরা ॥১০৪ 
দুত উবাচ ॥১০৫ 
'দেবি। দৈত্যেশ্বরঃ শুস্তস্িলোক্যে পরমেশ্বরঃ | 
ঘূতোহহং ৫প্রষিতস্তেন ত্বংসকাশমিহাগতঃ ॥১০৬ 
অব্যাহতাজ্ঞঃ সবাস্ত ঘঃ সদ দেবযোনিষু। 
নিজিতাখিল-দৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ তত 1১০৭ 
মম ত্রেলোক্যমখিলং মম দেবা বশান্ুগাঃ | 
যজ্তভাগানহং সব্বান্থুপাশ্নামি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥১০৮ 
ত্রেলোক্যে বররত্বানি মম বন্যান্যশেষ্তঃ | 
তখৈব গজরদ্বানি হ্ৃত্বা দেবেন্্রবাহনম্‌ 1১০৯ 
ক্ষীরোদমথনোদূতমস্্রভবং মমামরৈঃ | 
উচ্চৈঃশ্রবস-সংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমপিতম্‌ 0১১০ 


দেবীদূত-সংবাদ ২৫ 


যানি চান্ানি দেবেষু গন্ধব্বেধুরগেষু চ। 

রত্বভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে 11১১১, 

স্্ীরত্বভূতাং ত্বাং দেবি! লোকে মন্তামহে বয়ম্‌। 

সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্বুভুজো বয়ম্‌ 11১১২ 

মাং বা মমানুজং বাপি নিশুস্তমুরুবিক্রমম্‌ । 

ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি! রত্বভূতাহসি বৈ যতঃ 1১১৩ 

পরমৈশ্রর্যমতুলং প্রা্দ্যসে মৎপরিগ্রহাৎ। 

এতদ্বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ 11১১৪ 
খা'ষরুবাচ ॥১১৫ 

ইত্যুক্তা স। তদা দেবী গম্ভীব্রাস্তঃস্মিতা জগৌ । 

হুর্গা ভগবতী ভদ্র যয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ১১৬ 
দেব্যুবাচ ॥১১৭ 

সত্যমুক্তং ত্বয়া। নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্‌। 

ত্রিলোক্যাধিপতিঃ শু্তা নিশুস্তশ্চাপি তাদৃশঃ ॥১১৮ 

কিস্তবত্র যত প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তত ক্রিয়তে কথম্‌। 

শ্রয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞ। যা কৃতা পুরা ॥১১৯ 

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দ্পং ব্যপোহতি । 

যো মে প্রতিবলে! লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যাতি ১২৭ 

তদাগচ্ছতু শুস্তোহত্র নিশ্স্তে। বা মহামুরঃ | 

মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাঁণিং গৃহ্থাতু মে লঘু ॥১২১ 

দুত উবাচ ॥ ১২২ 
অবলিপ্তাহসি মৈবং ত্বং দেবি! ব্রহি মমাগ্রতঃ | 
ত্রলোকে) কঃ পুমাংস্তিষ্টদগ্রে শুভ্ত-নিশুভ্তয়োঃ ১২৩ 


ন৫৪ 
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অন্যেযাঁমপি দৈত্যানাং সর্কেবে দেবা ন বৈ যুধি। 

তিষ্ঠস্তি সম্মুখে দেবি ' কিং পুনঃ স্ত্রী তবমেকিকা ॥১২৪ 

ইক্্রাদাঃ সকলা দেবাস্তস্থৃর্যেষাং ন সংযুগে । | 

শুস্তাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্যসি সম্মুখম ॥ ১২৫ 

সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পা্খ্বং শুস্ত-নিশুস্তয়োঃ। 

কেশাকণ-নিদ্ধ.তগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥। ১২৬ 
দ্রেবুুবচ ॥১২৭ 

এবমেতদ্‌ বলী শুস্তে নিশুস্তশ্চাতিবীরধাবান্‌। 

কিং করোমি 'প্রতিজ্ঞা মে বদনালোচিতা পুরা |।১২৮ 

স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতত সর্ববমাদৃত2 | 

তদাচক্াম্থরেক্দ্রীয় স চ যুক্তং করোতু যৎ।॥১২৯ 

ইতি শ্রমার্কগেয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্থরে দবীমাহাত্যয 
দেব্যা দৃতসংবাদ: ॥ 


উত্তর চত্রিতত 


পঞ্চম অধ্যায় 


দেবী-দূত-সংখাদ 


খবি ( মেধা ). কহিলেন_ পুরাকালে দস্ত ও শক্তির প্রভাবে শুস্ত ও 
নিশুভ্ত নামে অস্ুরদ্বয় ইন্দ্রের নিকট হইতে হ্রিভুবনের আধিপত্য ও যজ্ঞ 
ভাগ কাড়িয়া লইয়াছিল। ১২ ॥ তাহারা দুইজনেই নর্য চন্দ্র কুবের 
যম ও বরুণের অধিকার (পদ) হরণ কধিয়া লইয়াছিল। তাহার! 
পবনের এশ্বর্ষ হরণ করিয়াছিল এবং অগ্রিদেবের কম্মও স্বয়ং করিতেছিল | 
তখন দেবগণ পরাজিত হইয়া অধিকারচ্যুত এবং স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট 
হইলেন । ৩-৪ ॥ এইরূপে সমস্ত দেবতাই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়। 
সেই প্রবল অন্থুরদ্ধয় কতক বিতাড়িত হইলেন । তখন তাহারা সেই 
অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিলেন । তাহারা এইরূপ মনে করিলেন, 
দেবী ত আমাদিগকে বর দিয়াছেন যে বিপদে তাহাকে স্মরণ করিলে 
তিনি আমাদের সমস্ত ঘোর বিপদ্‌ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিবেন। এইরূপ 
ভাবিয়া তাহারা পরতরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন. এবং অতঃপর সেখানে 
বিষ্ুমায়া দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন । ৬-৭ ॥ দেবগণ কহিলেন 
( এইরূপে স্তৃতি করিলেন )- দেবীকে প্রণাম ঝরি, মহাদেবীকে প্রণাম 
করি, শিবা ( কল্যাণময়ী ) দেবীকে সতত প্রণাম করি । প্রকৃতি দেবী, 
ভদ্রা দেবীকে সর্বদা প্রণাম করি। রৌড্রা দেবীকে, নিত্যা দেবীকে, 
গৌরী দেবীকে প্রণাম করি, প্রণাম করি । জ্যোৎস্লারূপিণী, চন্দ্ররূপিষী 
নুখময়ী দেবীকে সর্বদা! প্রণাম করি। কল্যাণীকে প্রণত হই, বৃদ্ধি ও 
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সিদ্ধি দেবীকে পুনঃপুন নমস্কার জানাই । তুমি নৈঝ'তী (রাক্ষসীরূপিণী ) 
দেবী তোমাকে প্রণাম করি। রাঁজগণের লক্ষ্মীরূপা দেবীও তুমি, 
তোমাকে প্রণাম করি । তুমি শর্বাণী দেবী, তোমাকে প্রণাম 
করি। ৮-১১ || ছুর্গা দেবীকে নমস্কার করি, যিনি দুর্গম ( বিপদে ) পার 
করেন, যিনি সারভূতা, সবক্তী, তাহাকে প্রণাম | কীত্িরপা, কু্চবর্ণ 
ও ধুবর্ণা দেবীকেও সতত প্রণাম করি। যিনি অতি সৌমা৷ ভাবার 
অতি রৌদ্রা (ভয়ঙ্করী ), নত হইয়া তাহাকে পুনপুনঃ নমস্কার করি। 
জগতের প্রতিষ্ঠারূপিনী দেবীকে, কৃতি-রূপা ( ক্রিয়াস্বরূপা ) দেবীকে 
পুনঃপুনঃ নমস্কার জানাই | ১১-১৩ ॥ 

যে দেবী সকল 'প্রাণীর মধ্যে বিঞুমায়া নামে বণিতা হন, তাহাকে 
বার বার নমস্কার । ১৪-১৬।॥। যে দেবী সনল প্র।ণীতে চৈতন্য বলিয়া 
অভিহিতা হন, তাহাকে পুশ্পুনঃ প্রণাম করি | যে দেবী সবভতে বুদ্ধি- 
রূপে অবস্থিতা, তাহাকে বার বার প্রণতি জানাই | ১৭-১৯২॥| যে দেবী 
সর্বভৃতে নিদ্রারূপে স্থিতা' তাহাকে বারংবার প্রণাম করি! ১২-১৫।। 
যে দেবী সকল 'প্রাণীতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করেন, ভীহাকে নমঙ্কার, 
পুনঃপুনঃ নমস্কার। যে দেণী সর্বভূতে ছায়ারূপে অবস্থিতা, তাহাকে 
প্রণাম, পুনঃপুনঃ প্রণাম করি | ১৬৩১ ॥| যে দেবী সর্বছুতে শক্তিরূপে 
অবস্থিতা, তাহাকে বার বার প্রণাম করি | ৩১-৩৪1॥ যে দেবী সর্বভূতে 
তৃষ্তারূপে স্থি তা, সে দেবীকে পুনঃপুনঃ পুনঃপুনঃ গ্রণতি করি | ৩৫৩৭ || 
যে দেবী সর্বভৃতে ক্ষমারূপে অবস্থিতা, তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম 
করিতেছি । ৩৮৪০ ॥ যে দেবী সর্বভূতে জাতিরূপে অবস্থিতা, সেই 
দেবীকে বারংবার প্রণাম জানাইতেছি। ৪১-৪৩ ॥ যে দেবী সর্বভূতে 


এ 


লঙ্জীরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রণতি করিতেছি । 
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৪৪-৪৬ ॥ যে দেবী সব্ভৃতে শানস্তিরপে রহিয়াছেন, তাহাকে পুনঃপুনঃ 
প্রণাম করিতেছি । ৪৭-৪৯ || যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে স্থিতা, সেই 
দেবীকে বারবার প্রণতি নিবেদন করিতেছি । ৫০-৫২ ॥ যে দেবী 
সর্ধভূৃতে কান্তিরপে অবস্থিতা, তাহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কীর করিতেছি । 
৫৩-৫৫ ॥ যে দেবী সর্বভূতে লক্ষ্মীরূপে বিরাজমান, তাহাকে পুনঃপুনঃ 
প্রণতি জানাইতেছি। ৫৬-৫৮॥| যে দেবী সবভূতে বৃত্তিরূপে ( কৃষি- 
গোপালন-বাণিজ্যরূপে ১ অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে বারংবার প্রণাম 
করিতেছি ৷ ৫৯-৬১।| যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছেন, 
তাহাকে পুনঃপুনঃ গ্রণতি করিতেছি ৬১-৬৪ | যে দেবী সর্বসূতে 
দয়াপে বিরাজ করিতেছেনঃ তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম নিবেদন 
করিতেছি । ৬৫-৬৭॥ যে দেবী সর্বভূতে তুষ্টিরূপে বিরাজ করেন, 
তাহাকে বারংবার প্রণাঁম করি । ৬৮-৭০ || যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে 
বিরাজমানা, তাহাকে বার বার প্রণতি নিবেদন করিতেছি । ৭১-৭৩ ॥ 
যে দেবী সর্বহূতে ভ্রান্তিরপে অবস্থিতা, তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম 
জানাইতেছি। ৭৪-৭৬ ॥ যে দেবী প্রাণিগণের ( একাদশ ) ইন্দ্রিয়গণের 
অধিষ্ঠাত্রী এবং (পৃথিবী জল প্রভৃতি ) পঞ্চভূতে সতত অধিষ্ঠান করিয়া 
আছেন, সেই ব্যান্তি দেবীকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতেছি । ৭৭ || যে 
দেবী এই সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া চৈতন্যশক্তিরূপে বিরাজমানা, 
তাহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতেছি । ৭৮৮০ ॥ পুর্বে দেবগণ যাহার 
স্তুতি করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র অভীষ্টলাভ হওয়ায় যাহাকে 
প্রত্যহ পুজা করিয়াছিলেন_ আমরা দেবগণ, উদ্ধত দানবগণ কর্তৃক 
নিপীড়িত হইয়া যে ঈশ্বরী দেবীকে সম্প্রতি প্রণতি করিতেছি, এবং আমরা 
ভক্তিনস্র দেহে স্মরণ করিলে যিনি আমাদের সকল আপদ্‌ ছৎক্ষণাং 
১৭ 
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অভিহত করেন সেই কল্যাণদায়িণী পরমেশ্বরী আমাদের কল্যাণবিধান 
ও অভীষ্ট প্রদান করুন এবং ( আমাদের ) বিপৎসমূহ বিনষ্ট 
করুন। ৮১-৮২ ॥ 

খধি ( মেধা ) কহিলেন, হে রাজকুমার, দেবগণ যখন এইরূপ স্তবাদি 
(স্তব ও প্রার্থনা ) করিতেছিলেন, তখন পার্বতী দেবী সেখানে জাহবীর 
( মন্দাকিনীর ) জলে স্নান করিতে আসিলেন (দৃষ্টিগোচর হইলেন )। 
সেই সুজ্র ( দেবী ) সেই দ্েবগণকে কহিলেন, তোমরা এখানে কাহার 
ভূতি করিতেছ? (তখন) ভাহার ( সেই দেবীর ) দেহকোষ হইতে নির্গত 
হইয়া শিব! দেবী কহিলেন, শুস্ত এনং নিশুত্ত দৈত্য বর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত 
ও বিদূরিত হইয়া দেবগণ সমবেত হয়া এই স্তব আমারই করিতেছেন । 
৮৩৮৬ || থেহেতু অস্বিকী দেবী, পাব তীদেবীর দেহকোষধ হহঠে 
নির্গতা হইয়াছেন, তাই সব্বজগতে কৌধিকী ( কৌশিকী ) বলিয়া তিণি 
অভিহিতা। ৮৭ ॥ তিনি ( কৌশিকী দেবী ) (দেহ হইতে) বিনির্গত 
হইলে পাব্বতী দেবীও কৃথ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন। তাই তিনি কালিবাঁ 
নামে প্রসিদ্ধা হইয়া হিমালয়-বাসিনী হইলেন। ৮৮॥ অত:পর সেই 
অন্বিকা (কৌধিবী ) দেবী অতি সুমনোহর রূপ ধারণ করিলে, শুস্ত- 
নিশস্তের ভূত্যদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড, তাহাকে দেখিতে পাইল ( তিনি তাহাদের 
দৃষ্টিগোচর হইলেন )। ৮৯ ॥ তাহারা শুস্তকে গিয়া কহিল, নহাঁরাজ ! 
হিমালয়কে রূপে উদ্ভাসিত করিয়া একটি নারী রহিয়াছেন। ৯০ ॥ সেই- 
প্রকার উৎকৃষ্ট রূপ কখনও কেহ দেখে নাই। হে অস্ুরাধিপিতি | 
আপনি এই রমণীকে জানুন এবং তাহাকে গ্রহণ করুন। হে দৈত্যরাজ। 
এইটি অঙ্গনাকুলে শ্রেষ্ঠা, অতি মনোহরাঙ্গী, এবং তেজে ( দেহকাস্তিতে ) 
দিঙমগ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আপনি তাহাকে 


দেবীদূত-সংবাদ ২৫৯ 


€ একবার ) দেখুন। ৯১-৯২ ॥ হে প্রভু, ত্রিভুবনের সমস্ত রড, মণি) হস্তী, 
অশ্ব প্রভৃতি সমুদয়ই এক্ষণে আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। ৯৩ 
আপনি ইীন্দ্রের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ হস্তী এবাবত, পারিজাত বৃক্ষ এবং 
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বও আনিয়াছেন। এই যে তদ্ভুত হংসচালিত বিমান 
আপনার অঙ্গনে রহিয়াছে ইহা রত্বভূত ( সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান ) এবং পুরে 
এইটি ব্রহ্মার ছিল। আপনি কুবেরের নিকট হইত এই মহাপদ্ম নামে 
নিধি আনিয়াছেন। সমুদ্র আপনাকে দিয়াছে বিঞ্জন্থিনী (বা কেশর 
নিমিতা ) মালা, যে মালায় পদ্মফুল কখনও মলিন (শুক্ষ) হয় না। 
৯৪-৯৬ ॥ আপনার গৃহে বরুণের ছত্র রহিয়াছে, ইহা সুবর্ণ 'গ্রসব করে। 
আর এই শ্রেষ্ঠ রথটি পূরের দক্ষ প্রজ।পতির ছিল ( এক্সাণ আপনার গৃহে 
আছে )। যমরাজের যে এক শক্তি অন্্ আছে তাহা 'গ্রাণহরা, তাহাও 
আপনি হরণ করিয়াছেন। জলাধিপতিব ( বরুণর ) পাশ অস্ত্র রহিয়াছে 
আপনার ভ্রাতা নিশুন্তর হস্তে । সগর হইতে "জাত সকল রত্বুই 
আপনার সহোদর নিশুস্তের হঞ্খগত। আগ্রিদেবও আপনাকে অগ্নির 
ন্যাঁয়ু উজ্জল ছুইখণ্ড বন্্ ( পরিধেয় ) দিয়াছেন। ৯৭-৯৯ ॥ হে দানব- 
রাজ। আপনি সকল অত্্যুৎকৃষ্ট পদার্থ ই বরায়ন্ত করিয়াছেন। তবে 
এই কল্যাণী রম্পীরদ্ধ কেন গ্রহণ করিতেছেন না? ১০০ ॥ খধি ( মেধা) 
কহিলেন, চণ্ড ও মুণ্ডের এই কথা শুনিয়া শুস্ত (অসুররাজ ) সঞ্জীব 
নামে দূতকে দেবীর সক্কাশে পাঠাইলেন। এই এই কথা তুমি গিয়া 
তাহাকে মামার কথানুসারে বলিবে এবং যাহাতে তিনি গ্রীতিবশে 
( বলপূর্ববক নহে ) আসেন সেই চেষ্টা তুমি সত্বর করিবে। ১০১ ॥ 
অনন্তর সেই দেবী যেখানে রহিয়াছেন সেই পরম মনোরম পব্বত প্রদেশে 
দূত ( সুগ্রীৰ ) গিয়া! তাহাকে মধুর বাক্যে কোমলভাবে এইরূপ নিবেদন 


২৬০ চণ্তীচিন্তা 


করিল । ১০৪ ॥ দূত কহিল, দেবি! দৈত্যাধিপতি শুস্ত ত্রিভুবনে 
সর্ধেশ্বর। আমি তাহার দূত, তিনি আমাকে আপনার নিকট 
পাঠাইয়াছেন, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। সমুদয় দেবগণ মধ্যে 
তাহার আদেশ সর্বদা অপ্রতিহত, তিনি সকল দেবত'কে পরাজিত 
করিয়াছেন । তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন| ১০৬-১০৭ ॥ 
এই অখিল ত্রিভুবন আমারই, দেবগণ ও আমার বশবতী। সকল 
যজ্ঞভাগ পৃথক্‌ পৃথক আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি । ত্রিলোকে যত শ্রেষ্ঠ 
রব ( উৎকৃষ্ট বস্তু) আছে, তাহা! সমস্তই আমার আয়ন্ত বহিয়াছে। 
১০৮-৯ ॥| ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অশ্বরত্ব উদ্ভূত হইয়াছে, উচ্চৈঃশ্রব! 
নমে সেই অশ্ব দেবগণ আমাকে 'প্রণতিপুর্বক সমর্পণ করিয়াছে । অন্যান 
যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু পুর্বে দেবতা, গন্ধর্ব ও ভুজঙ্গগণের ছিল, হে সুন্দরি ! 
তাহা ( এক্ষণে) আমারই হইয়াছে । ১১০-১১। হে দেবি! আমরা 
মনে করি, এই জগতে তুমি নাবীরদ্ব (শ্রেষ্ঠা অঙ্গনা)। অতএব তুমি 
আমাদের নিকটে আগমন কর, কারণ আমরা (অনুর ভ্রাতৃদ্বয়, শুস্ত- 
নিশুস্ত ) রত্ুভোগী ( রত্বভোগের যোগ্য পাত্র )। হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! যেহেতু 
তুমি রত্বভূতা ( রমণীকুলে শ্রেষ্ঠা ) তাই তুমি আমাকে বা প্রবলবিক্রম 
আমার ভ্রাতা নিশুস্তকে ভজন! কর। ১১২-১৩ ॥ (হে দেবি!) তুমি 
আমাকে গ্রহণ করিলে অতুলনীয় পরম এখর্ধ লাভ করিবে--এইকথা 
বুদ্ধিদ্বার৷ পর্যালোচন। করিয়৷ তুমি আমাকে ভজন। কর । ১১৪ ॥ 

খষি (মেধ! ) বলিলেন, যে দুর্গা ভগবতী কল্যাণময়ী, যিনি এই 
জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, সেই দেবী গম্ভীর হইয়! মনে মনে ঈষদ্ধাস্থয 
করিয়া কহিলেন । ১১৫-১৬।॥। ( দেবী কহিলেন ) তুমি সত্য কথাই 
বলিয়াছ, এ বিষয়ে তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই। শুস্ত ( অস্ুররাজ ) 


দেবী-দূত সংবাদ ২৬১ 


ব্রেলোক্যের অধিপতি বটেন। নিশুস্তগ তদ্রেপ। ১১৭-১৮॥॥ আমি 
কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা এই বিষয়ে করিয়াছি, তাহা তো মিথ্যা হইতে দিতে 
পারি না। আমি মন্দবুদ্ধি তাই আমি যে প্রতিজ্ঞা পুর্বে করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। “যিনি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবেন, 
যিনি আমার ( এই ) দর্প হরণ করিবেন, যিনি পৃথিবীতে আমার তুল্যবল 
হইবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন” । ১১৯-২০ ॥ তবে এখন মহাস্তুর 
শুস্ত বা নিশুস্ত আম্ুন। বিলম্বে ফল কী? আমাকে ( যুদ্ধে) পরাজিত 
করিয়া শীত আমার পাণিগ্রহণ করুন। ১১১ ॥ দৃত কহিল, হে দেবি! 
আপনি দপিতা ( দেখিতেছি )। আমার সম্মুখে আপনি এরূপ কথা 
বলিবেন না! শুস্ত-নিশ্যন্তের সম্মুখে কৌন্‌ পুরুষই বা দাড়াইতে (যুদ্ধ 
করিতে) পারে? যুদ্ধে অন্য দৈত্যগণের নিকটেও, সকল দেবতা 
মিলিয়াও দীড়াইতে পারে না _আপনি একাকিনী নারী, আপনার তো৷ 
কথাই নাই । ১১১-১৪ ॥ ইন্দ্রাদি সকল দেব যুদ্ধে শুস্ত প্রভৃতির 
সহিত যুদ্ধে অবস্থান করিতে পারে নাই। আপনি নারী হইয়া কী 
করিয়া তাহাদের সম্মুখে (যুদ্ধে) অবস্থান করিবেন? তাই আমার 
কথামতো আপনি শুন্ত ও নিশুস্তের নিকট গমন করুন। কেশাকৃষ্টা 
হইয়া হৃতগৌরব! হইয়া যাইবেন না (ভালয় ভালয় চলুন )। ১১৫-১৬। 

দেবী বলিলেন, শুস্ত আর নিশুস্ত যে অত্যন্ত বলশালী তাহা তো 
যথার্থ। কিন্তু কী করিব, আনি ঘে বিবেচনা না কঞিয়া পূর্বেই প্রতিজ্ঞা 
করিয়া ফেলিয়াছি। তাই তুমি যাও, আমি যাহা বলিলাম সকল কথা 
যত্বু করিয়া (ভালো করিয়া ) অস্তুরশ্রেষ্টের নিকট জানাও । তিনি যাহা 
সঙ্গত মনে হয় তাহা করুন। ১১৭-১৯ ॥ 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত 


যন্ত অধ্যায় ধুআরলে।চনবথ 


ধ'বরুবাচ ॥, 
ইত্যাকর্থ্য বচো দেব্যাঃ স দৃতোহমর্ষপুরিত2 । 
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ 1২ 
তম্ত দৃতস্ত তদ্বাক্যমাকণাম্ুররাট ততঃ । 
সাক্রোধঃ গ্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূত্রলাচনম্‌ 0৩ 
হে ধূম্নলোচনাশু তং স্বসৈম্য-পরিবারিতঃ | 
তামানয় বলাদ্ুষ্টাং কেশীকর্ষণ-বিহ্বলাম্‌ ॥৪ 
তৎপরিত্রাণদঃ কম্চিদ্‌ যদি বোত্তিষ্ঠতেহপরত | 
স হন্তব্যোইমরো বাপি যক্ষো গন্ধবব এব বা ॥৫ 
খষিরুবাচ ॥৬ 
তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধুআলোচনঃ। 
বৃতঃ ঝষ্ট্য। সহক্রাণামন্তুরাণীং ক্রুতং যযৌ 11৭ 
স দৃষ্ট॥ তাং ততো দেবীং তৃহিনাচল-সংস্থিতাম্‌ । 
জগাদোচ্চৈঃ 'প্রযাহীত্ি মূলং শুস্ত-নিশুভ্তয়োঃ 1.৮ 
ন চেং প্রীত্যাগ্ ভবতী মন্তর্তারমূপৈস্তি 
ততো বলানয়াম্যেষ কেশাকর্ণবিহবলাম্‌ ।।৯ 


দেব্যুবচ ॥১০ 


দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো৷ বলবান্‌ বলসংবৃতঃ । 
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্‌ ১১ 


ধূঅলোচনবধ ২৬৩ 

খবিরুবাচ 1১২ 
ইত্যুক্তু; সোইভ্যধাবৎ তামন্থরো ধূমলোচনঃ | 
ুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥১৩ 
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমস্থরাঁণাং তথান্বিকাঁম্‌। 
ববর্ষ সায়কৈস্ীক্ষৈস্তথা শক্তি-পরশ্বধৈ 1১৪ 
ততো ধৃতসট: কোপাৎ কৃহ্া নাঁদং সুভৈরবম্‌। 
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহে| দেব্যাঃ স্ববাহনঃ ॥১৫ 
বাংশ্চিৎ কর প্রহারেণ দৈত্যানাস্তেন চাপরান্‌। 
আক্রান্ত্য। চাপরেণান্যা।ঞ্্ঘান সুমহাস্থরান্‌ ১৬ 
কেযাঞ্চিৎ পাটয়াম।স নখৈঃ কোঠানি কেশরী । 
তথ! তল প্রহারেণ শিরাংদি কৃতবান্‌ পুথক্‌ ॥।১৭ 
বিচ্ছিন্ন-বাহুশিরসঃ কৃতীন্তেন তথাপরে | 
পাপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেবাং ধৃ'্তকেশরঃ 0১৮ 
হদণন তদ্‌ বলং সবং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা । 
তেন কেশরিণ। দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা 1১৯ 
শ্ুহা তমনুরং দেবা শিহতং ধুআলোচনম্‌। 
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কুৎসং দেবীকেশরিণা তত 11২০ 
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুস্তঃ 'প্রক্ষুরিতাধরঃ। 
আঁজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডো মহাস্ুরৌ ॥২১ 
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতোৌ । 
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লদ্ভু ২২ 


২৬৪ 


চণ্ডীচিন্তা! 


কেশেঘাকৃত্য বদ্ধধ বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি । 

তদাশেষায়ুধৈঃ সর্বৈরস্ুরৈধিনিহন্যতাম্‌ ॥২৩ 

তস্তাং হতায়াং হুৃষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে | - 

শীত্রমাগম্যতাং বদ্ধ, গৃহীত্বা তামথান্বিকাম্‌ ॥২৪ 

ইতি ্রীমার্কগ্ডেয়পুরাণে স।বণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্মো 
ধূমলোচনবধঃ ॥ 





ঘন্ঠ অধ্যায় পুআলাচনবথ 


খষি (মেধা) কহিলেন, দেবীর এই উক্তি, শুনিয়া ক্রোধপূর্ণ হইয়া 
সেই দূত দৈত্যরাঁজের নিকট গিয়া সবিস্তরে ( সকল ১ নিবেদন করিল । 
অনন্তর সেই দুতের সেই কথা শুনিয়া অন্ুুররাজ ত্রুদ্ধ হইয়া ধুআলোচন 
নামে অন্ুরপ্রধানকে কহিলেন (আদেশ করিলেন )। ১-৩।॥। ওহে 
ধূমলোচন ! তুমি নিজসেনাবেষ্টিত হইয়া শী কেশ আকর্ষণে আকুল 
করিয়া সেই ছুষ্টা নারীকে বলপুর্বক আনয়ন কর। তাহাকে (সেই 
রমণীকে ) রক্ষার নিমিত্ত যদি কেহ উপস্থিত হয়, তবে সে দেবতা, যক্ষ, 
গন্ধর্, যেই হোক, তাহাকে বধ করিবে ( করিয়া নারীটিকে আনিবে )। 
৪-৫ || 

ঝাষি (মেধা ) বলিলেন, তাহার (শুস্তের ) আদেশ পাইয়া সেই 
ধুমলোচন দৈত্য শী ষাট হাজার অনুর বেগ্রিত হইয়া দ্রেত গমন করিল । 
৬-৭।' অনন্তর সে ( ধৃত্রলোচন ) হিমালয়ে অবস্থিতা দেবীকে দেখিয়া 
উচ্চৈ্বরে কহিল, আপনি শুস্ত-নিশুস্তের নিকট আগমন করুন। যদি 
আপনি প্রীতিপুর্বক (ভালো কথায়, আপসে ) আমার প্রভুর নিকট 
আগমন না করেন, তবে এই আমি আপনাকে কেশ আকর্ষণে পীড়িত 
করিয়া বলপুর্বক লইয়া যাইব । ৮-৯ | দেবী কহিলেন, দৈত্যরাজ 
তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি বলবান্‌, তোমার সঙ্গে সৈন্যও রহিয়াছে । 
যদি এইরূপ আমাকে বলপুর্বক লইয়া যাও, তবে আমি তোমার কী 
করিতে পারি ? ১০-১১ 0 

খাষি ( মেধা ) কহিলেন, এই কথা বল! হইলে সেই অসুর ধূত্রলোচন 
তাহ!র ( দেবীর ) প্রতি ধাবমান হইল । তখন দেবী অস্বিকা তাহাকে 


২৬৬ চণ্তীচিন্তা 


হুংকার করিয়াই ভন্ম করিয়! ফেলিলেন। ১২-১৩ ॥ অনন্তর সেই মহতী 
অন্নুরসেনা ত্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ বাণ বর্ণ করিতে এবং শক্তি ও কুঠার দ্বারা 
আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর দেবীর বাহন সেই সিংহ কোপে 
কেশর কম্পিত করিয়া অতি ভীষণ গর্জন বন্রিয়া অন্থুরসৈন্যমধ্যে 
(ঝাঁপাইয়া ) পড়িল। সে (সিংহ) মহান্ুরমধ্যে কাহাকেও করপ্রহারে 
( থাব! মারিয়া % কাহাকেও মুখের দ্বারা ( অর্থাৎ দংশন করিয়া ), আবার 
কাহাঁকেও বা অধরদ্বারা আঘাত করিয়। বধ করিল । ১৪-১৬ || সিংহ 
নখের দ্বারা কোন কোন মন্ুরের উদর বিদীর্ণ করিল, কাহারও বা করতল 
প্রহারের দ্বারা মন্তক বিচ্ছিনন করিয়া ফেলিল। ১৭ কতকগুলি 
অস্থরের আবার বাহু এবং মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। (সিংহ) 
আবার খেশর কম্পিত করিয়া কাহারও উদর হইতে রক্ত পান করিতে 
লাগিল । অতি কুপিত হইয়! সেই মহাত্মা সিংহ অল্প সময়েই সেই সমস্ত 
অন্থুরসৈম্ত নিঃশেষ করিল | ১৮১৯ ।। দৈত্যরাজ শুস্ত শুনিল, সেই 
অসুর ধুমলোচনকে দেবী বধ করিয়াছেন এবং দেবীর বাহন সিংহ সেই 
সমুদয় অস্ুরসৈন্য নিঃশেধষিত করিয়াছে । তখন সে ক্রোধে অধর ক্ষুরিত 
করিয়া সেই মহাস্ুরদয় চও ও মুগ্ডাকে আদেশ করিল । ২০১১ ॥॥ হে 
চণ্ঁ, হে মুণ্ড! বহু সেনা নিয়া তোমর! সেখানে যাও এবং গিয়1! দেবীকে 
শীঘ্র কেশাকর্ষণ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। যদি যুদ্ধে বিপদ্‌ 
হইবে মনে কর, তবে সমুদয় অস্ত্র নিয়া সকল অস্থুর ( সমস্ত সেনা ) লইয়া 
তাহাকে বধ করিও (অর্থাৎ আনা সম্ভব না হইলে বধ করিও )। 
২২-২৩॥ সেই ছুষ্টা আহত হইলে এবং সিংহটা বিনষ্ট হইলে, শীঘ্র সেই 
অন্বিকাকে বন্ধন করিয়া মানয়ন কর। ২৪ ॥ 
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত 


সপ্তম অথযাত-_ ঢঞমুগবথ 


খষিরুবাচ ॥১ 
আজ্ঞপ্তাস্ত ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাহ । 
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যন্চতায়ুধাঃ ॥২ 
দণৃশুস্তে তত্তো দেবীমীবদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্‌। 
সিংহস্থ্োপরি শৈলেন্দ্রশুঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥৩ 
তে দৃষ্টণ ত।ং সম।দাতুখুছ্যমঞ্চভ্রুরুত্য তাঃ | 
আঁকৃষ্টচাপ!সিধরা স্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥৪ 
ততঃ কোঁপং চকারোচ্চৈরম্বিক তানরীন্‌ প্রতি! 
কোঁপেন চাস্তা বদনং মসীবর্ণমঞ্জুনুদ। ॥৫ 
ভ্রকুটী-কুটিলাত্বস্তা ললাট-ফলকাদ্‌ ক্রু তম্‌। 
কালী করালবদনা বিনিক্ষান্তাসিপ।শিনী ৮৬ 
বিচি ব্রখন্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণ্!। 
দ্বীপিচন্্ম-পরীধানা শুক্ষমাংসাতিভৈরব। ॥৭ 
অভিবিস্তার-বদনা জিহব(ললন-ভীবণ! | 
নিমগ্রারক্তনয়না নাদাপুরিতদিজ্সুখা! 0৮ 
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাস্ুরান্‌। 
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্‌ বলম্‌।॥ন. 
পাঞ্জিগ্রাহান্থুশ-গ্রাহি-যোধঘন্টা-সমন্থিতান্‌। 
সমংদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্‌ ॥১৭ 
তখৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ । 
নিক্ষিপ্য বন্তে, দশনৈশ্চর্ববয়ত্যতিভৈরবম্‌ 11১১ 


২৬৮ 


চশ্তীচিন্তা 


একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্‌ । 
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যামুরস্যন্তমপোথয়ৎ।1১২ 
তৈমু'ক্তানি চ শস্াণি মহাস্ত্রাণি তথান্ুরৈঃ | 
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি |।১৩ 
বলিনাং তদ্‌ বলং সর্বমন্থ্রাণাং হ্রাত্মনাম্‌। 
মমর্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্য ংশ্চাতাড়য়ৎ তথা ॥১৪ 
অনিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্রাঙ্গতাড়িতাঃ । 
জগ্ম,বিনাশমস্তুরা দত্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥১৫ 
ক্ষণেন তদ্‌ বলং সর্বমন্তররাণাং নিপাতিতম্‌। 
দৃষ্ট1 চণ্ডোইভিছ্দ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্‌ ॥১৬ 
শরবধৈর্মহাভীমৈভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ | 
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্ৈঃ সহত্রশঃ 1১৭ 
তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্‌ | 
বভুর্ষথার্কবিম্বানি সুবহৃনি ঘনোদরম 11১৮ 
ততো জহাসাতিরুষ। ভীমং ভৈরবনাদিনী । 
কালী করালবজ্তাস্তহ্‌দির্শদশনোজ্জলা ॥১৯ 
উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত | 

গৃহীত্বা চাস্যা কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥২০ 
অথ মুগ্ডোইপ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট। চণ্ডং নিপাতিতম্‌ । 
তমপ্যপাতয়দ্‌ ভূমৌ সা খড়গাভিহতং রুষা ॥২১ 
হতশেষং ততঃ সৈন্যাং দৃষ্টা চণ্ডং নিপাতিতম্‌ । 
মুণঞ্চ সুমহাবীর্ষং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্‌ ॥। ২২ 


চণ্ডমুণ্ডবধ ২৬৯ 


শিরশ্চণ্তস্ত কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ। 

প্রাহ প্রচণ্তা্রহাস-মিশ্রমভ্যেত্য চণ্তিকাম, ॥২৩ 

ময়া তবাত্রোপন্ৃতৌ চণ্যমুণ্তী মহাপশু। 

যুদ্ধষ্জে স্বয়ং শুন্তং নিশুভ্তপ্চ হনিষ্যুসি |২৪ 
খষিরলাচ ॥২৫ 

তাবানীতৌ ততো দুষ্ট] চণ্ডমুড মহাস্ুরো । 

উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥২৬ 

যস্মাচ্চগুঞ্চ সুগ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপ্যগতা!। 

চাষুণ্ডেতি ততো! লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥২৭ 

ইতি শ্রীমার্বগডেযপুবাঁণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্োঃ 

চওুমুণ্ডবনহ ॥ 


সপ্তম অধ্যয়-_চগমুগবধ 


খধি ( মেধা ) বলিলেন, (দৈত্যরাজের ) আদেশ পাইয়া 5৩ ও 
ষুণ্ডকে অগ্রবর্তী করিয়া সেই দৈত্যগণ চতুরঙ্গ ( পদাতি, অশ্ব” হস্তী ও 
রথ ) সৈন্য সহিত অস্ত্র উদ্ভত করিয়া ধাবমান হইল | ১-২॥। তখন 
তাহারা হিমালয়ের সুবর্ণময় মহান্‌ শৃঙ্গে সিংহে'পরি বিরাজমানা ইষৎ 
হাস্তময়ী দেবীকে দেখিতি পাইল । ভাহাকে দেখিয়া তাহাকে ধরিবার 
জন্য উদ্যত হইয়! তাহ|রা চেষ্টিত হইল । অন্য সেহ বেহ ধনু আবর্ধণ 
করিয়া এবং তরবাৰি লইয়া তাহার সমীপে গমন কবিল 1৩৫ ॥॥ অতপর 
অস্থিকাঁদেবী সেই শত্রগণের প্রতি অতীব কৃপিত। হইচলন। তখন 
কোপে তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল । তাহার ললাটদেশ জাধুটি করায় 
কুটিল হইল এবং সেই ললাট হইতে ভীষণবদনা কালীদেবী অসি ও 
পাশধারিণী হইয়। দ্রুত নির্গতা হইলেন । ৫-৬।। (এক্ষণে কালীর 
বর্ণনা হইতেছে ) তিনি বিচিত্র নরকপালধারিণী, নরমুগ্ডমালায় ভূষিতা, 
ব্যান্র চর্ম-পরিহিতা, শুধম|ংসা, অতি ভয়ঙ্করী, অতিবিস্ততবদনশালিনী, 
লোলজিহ্বাহেতু ভীঘণাঁকারা, তাহার নয়ন আরক্ত ও কোটর-প্রবিষ্ট তিনি 
গর্জনের দ্বারা দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ( ঈ্ূশী কালী নির্গত 
হইলেন )।৭-৮ | তিনি (কালী ) সবেগে অস্তুর সৈন্য মধ্যে ঝম্প দিয়া 
পড়িয়া মহাস্ুরগণকে বধ করিতে করিতে সেই সৈন্তগণকে ভক্ষণ করিতে 
লাগিলেন ।৯॥ হস্তিসমূহের পৃষ্টরক্ষক, চালক (মাহুত), সৈন্য (গজারোহী) 
এবং ঘণ্টা সহিত হস্তীগুলিকে একহস্তে তুলিয়া (নিজের) মুখের মৃধ্যে 
ফেলিতে লাগিলেন । ১০ ॥ এইরূপে অশ্বসহ অশ্বারোহী, সারথি সহিত, 
রথ মুখে ফেলিয়া অতি ভয়ঙ্কররূপে চর্বণ করিতে প্রবুত্ত হইলেন । ১১॥। 


চগ্ুযুণ্ডবধ ২৭১ 


দেবী (কালী ) কাহারও বা কেশে ধরিয়া, কাহারও গ্রীবা ধারণ করিয়া, 
অপর কাহীকেও পদতলে আক্রমণ করিয়া কাহাকেও বা বক্ষোদ্বার! 
নিম্পিষ্ট করিয়া বধ করিয়লন ।১২।| সেই মহাম্ুরগণ যে সকলশস্ত 
(অসি প্রন্থৃতি) ও মহাস্ত্রসমূহ (বাণ প্রভৃতি ) নিক্ষেপ করিল, তখন দেবী 
তাহা মুখের মধো ফেলিয়া দন্ত বারা মথিত করিলেন ।১৩ ॥ দেবী কালী 
সেই মহ[বল ছুরাত্ম! অস্থরগণের সেই বাহিনীর মধ্যে কিছু বিছু মর্দন 
বরিলেন, কিছু বিছু ভক্ষণ করিলেন, ধিছু বিছুবা আথাত করিয়া বধ 
করিলেন ।১৪ || কেহ বেহ (দেবীর) অসির আঘাতে হত হইল, 
কেহ বেহ খট্রাঙ্গের আঘাতে, বেহ কেহ বা ( দেবীর ) দর্ডাঞার আখাত 
প্রাণত্যগ করিল ।১৫ || ম্ষণমধ্যে সেই তস্ুর সৈন্য সকলেই নিহত 
হউল। ভাহ! দেখিয়া সেই অতিভয়ঙ্করী কালী দেবীর প্রতি চণ্ড (অস্থুর) 
ধাবিত হইল (সঙ্গে মুণ্ড ও আসিল )। সেই মহাসুর চণ্ড ভীফণ বাণ 
বূ করিয়। এবং মুণ্ড (অসুর) সহস্র সহস্্ চক্র নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই ভীম- 
নয়ন! দেবীকে আচ্ছন্ন করিল 1১৬-১৭ ॥ সেই অসংখ্য চক্র তাহার 
( দেবীর ) মুখমধো প্রবিষ্ট হইল । মনে হইল, যেন অসংখ্য স্বর্বিস্ব 
মেঘের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে 15৮ ॥ অনভুপর অতিকোপে ভয়ঙ্করী 
দেবী কালী ভীষণ গর্জন করিয়া অটুহ।স্য করিলেন । তখন তাহার বদন 
ভীষণ দেখাইতেছিল এবং বদনাভ্যন্তরে উজ্জল দশ্তের দিকে দৃটি করা 
যাইতেছিল না।১৯ || অনন্তত্ন কালী দেবী বিশাল অসি উদ্যত করিয় 
হুংকার ধ্বনি করিয়া চণ্ডের প্রতি ধাঁবমানা হইলেন এবং তাহার কেশ 
ধারণ করিয়া সেই অসি দ্বার! তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ।২০ ॥ তখন 
চণ্তকে নিহত দেখিয়! মুণ্ডও দেবীর প্রতি ধাবিত হইল । দেবী ক্রোধে 
তাহাকেও অসির আঘাতে ভূপাতিত ও নিহত করিলেন।২১ ॥ মহাবল 


২৭২ চণ্তীচিন্ত। 


চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া সেই হতাবশিষ্ট সৈম্তগণ ভয়াকুল হইয়া 
পলায়ন করিল ।২২ ॥ তখন দেবী কালী চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক লইয়া 
চণ্তিকাদেবীর- নিকট গিয়া প্রচণ্ড অট্রহাস্য করিয়া কহিলেন- আমি 
তোমার নিকট এই ছুই মহাপশ্ু (চগড ও মুণ্ড) এই উপহার দিলাম । তুমি 
স্বয়ং যুদ্ধরূপ যজ্ছে (বলিরূপে) শুস্ত ও নিশুন্তকে বধ কর ।১৩-১৪ ॥| ঝষি 
( মেধা ) কহিলেন_ অনন্তর কল্যাণী চণ্তিকাদেবী ছুই মহান্থব চও্ড ও 
মুণ্ডকে (নিহত করিয়া ) আনিতে দেখিয়া কালীদেবীকে মধুর বাক্যে 
কহিলেন ।২৫-২৬ | যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে ( বধ করিয়।) আনয়ন 
করিয়াছ, হে দেবি, সেইহেতু জগতে তুমি চাখুণ্ডা নংমে প্রসিদ্ধ! 


হইবে ।২৭ ॥ 


সপ্তম অধ্যায় সমাপ্তু 


জগ অধযায়_ রক্বীজবথ 


খধিকুবাচ ॥১ 
চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে । 
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেঘন্থাবেখবরহ 1২ 
ততঃ কৌপপরাধীন-চেতাঃ শুস্তঃ 'প্রতাপবান্‌। 
উদযোগং সবদসৈন্তানাঁং দৈত্যান।ম।দিদেশ হ1)৩ 
শস্য সবববলৈপৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদা য়ুধা। 
কম্বনাং চতুরশীতিনির্যান্ত স্ববলৈবৃ তি? 118 
কোটিবীধ্য।ণি পঞ্চ।শদমুরাণাং কুলানি বৈ। 
শতং কুল।নি ধৌজাণাং নির্চ্তন্ত মমাজ্ঞয়া 1৫ 
ক।লকা দৌন্হদা মৌধ্যাঃ কালকেয়াস্তথাস্থরাঃ ॥ 
যুদ্ধায় সজ্জা নির্ধান্ত ভাজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥৬ , 
ইত্যাজ্ঞাপ্যা স্থরপতিঃ শুন্তো ভৈরবশাসন | 
নিজ্জগ|ম মহাসৈন্য-সহশ্রৈবহুভিবুতিঃ 1৭ 
আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্টঘা তৎ সৈম্যমতিভীষণম্‌। 
জ্যান্ষনৈঃ পুরয়ামাস ধরণী-গগনাস্তরম্‌ ৮ 
ততঃ সিংহো ম্হানাদম্তীব কৃতবান্‌ নৃপ । 
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিক! চোপবৃংহয়ৎ ॥৯ 
ধনুজ্য-সিংহ-ঘন্টানাং শব্দাপুরিতদিজ্মুখ। | 
নিনাদৈভীঁবণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥১০ 
তং নিনাদমুপক্রুত্য দৈত্যসৈন্ৈশ্চতুদ্দিশম্‌। 
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥১১ 


৯৮ 


২৭৪ 


চণ্তীচিন্তা 


এতশ্সিননস্তরে ভূপ বিনাশায় স্থুরদ্বিষাম্‌। 
ভবায়ামরসিংহানা মতিবীধ্য-বলানম্বিতাঃ :।১১ 
ব্রন্মেশ-গুহ বিষ্ঠনাং তথেকন্দ্রস্ত চ শক্তয়ঃ । 
শরীরেভ্যো৷ বিনিক্করময তদ্রপৈশ্চপ্তিকাং যযুঃ ॥১৩ 
যস্ত দেবস্ত যদ্রপং যথাভূষণ-বাহনম্‌। 

তন্তদব হি তচ্ছক্তিরস্ুরান্‌ যোদ্ধ,মাযযৌ ॥1১৪ 
হংসযুক্ত-বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ | 

আয়াতা ব্রন্মণঃ শক্তিব্রন্মাণী সাভিধীয়তে ॥1১৫ 
মাহেশ্বরী বৃষারূঢা ত্রিশুলবরধাঁরিণী । 
মহাহিবলয়া পপ্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণ] ।।১৬ 
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ুরবর-বাহনা । 
যোদ্ধ,মভ্যাযযৌ দৈত্যানন্বিকা গুহরূপিণী ॥১৭ . 
তখৈব বৈষ্ঞবী শক্তিরগীরুড়োপরি সংস্থিতা । 
শঙ্ঘচক্রগদাশার্জ-খড়গহস্তাভ্যপাষে 1১৮ 
যচ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ | 

শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্‌ 11১৯ 
নারসিংহী নৃসিংহস্ত্য বিজ্রতী সদৃশং বপুঃ। 

প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপ-ক্ষিপ্তনক্ষত্র-সংহতিঃ |২০ 
বজ্রহস্তা তখৈবৈজ্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা । 
প্রাপ্তা সহস্্নয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥২১ 

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো! দেবশক্তিভিঃ | 
হন্যাস্তামন্তরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্‌ ২২ 


বক্তবীজবধ ২৭৫ 


ততো দেবীশরীরাত্ত, বিনিক্ান্তাতিভীষণ1 । 
চণ্ডিকাশক্তিরতুযাগ্রা শিবাশত-নিন।দিনী ॥২৩ 

সা চাহ ধুশ্রজটিলমীশানমপরাজিত৷ | 

দূত তং গচ্ছ ভগবন্‌ পার্খং শুস্ত-নিশুস্তয়োঃ ॥২৪ 
ব্রহি শুস্তং নিশুভ্ত্ দানবাবতিগবিবতে) | 

যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্ষিতাঁঃ 1৩৫ 
ত্রেলোক্যমিন্দো লভতাং দেবাঁঃ সন্ত হবিভূজঃ | 
যুয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ 1২৬ 
বলাবলেপাদথ চেদ্‌ ভবন্তো যুদ্ধকাতিক্ষণঃ | 
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥১৭ 
যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয় দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্‌। 
শিবদূতীতি লোকেহম্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা৷ ॥২৮ 
তেহপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ববাখ্যাতং মহাস্থুরাঃ | 
অমর্যাপুরিতা জগ্মধতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৯ 
ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্তযুষ্টি-বৃষ্টিভিঃ | 

বব রুদ্ধতামধীন্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥৩০ 

সা চ তান্‌ 'প্রহিভান্‌ বাণাঞ্চতল-চক্র-পরশ্বধান্‌। 
চিচ্ছেদ লীলয়৷ ধাত-ধনুমু ক্তৈশ্দমহেষুভিঃ ॥৩১ 
তস্তাগ্রতস্তথা কালী শুলপাত-বিদারিতান্‌ । 
খটাঙ্গ-প্রোথিতাংশ্চারীন্‌ কুর্ববতী ব্যচরত্বদা ॥৩২ 
কমগুলু-জলাক্ষেপ-হতবীর্ধযান্‌ হতৌজস্ঃ । 
ব্রন্মাণী চাকরোচ্ছজ্জন্‌ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥৩৩ 


২৭৬ 


চণ্ডীচিন্তা 


মাহেশ্বরী ত্রিশুলেন তথ চক্রেণ বৈষ্ঞবী | 
দৈত্যাঞ্জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥৩৪ 
এন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ 
পেতুবিদারিতাঃ পুখ্যাং রুধিরৌঘ-প্রবিণঃ ॥৩৫ 
তুণ্ডপ্রহারবিধবস্তা দংস্টাগ্রক্ষ ত-বক্ষসঃ । 
বরাহমৃত্ত্যা হ্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥৩৬ 
নখৈবিবদারিতাংস্চান্তান্‌ ভক্ষয়ন্তী মহানুরান্‌ । 
নারসিংহী চচারাজে নাদাপূর্ণ-দিগন্বর! ॥৩৭ 
চগ্ডা্রহাসৈরস্রাঃ শিপদৃত্যাভিদৃষিতাঃ | 

পেতুঃ পৃথিব্য।ং পতিতা ংস্তাংশ্চখাদ।এ সা তদা ৫৮ 
ইতি মাতৃগণং এ্রুদ্ধং মার্দয়ন্তং মহা স্থুরান্‌। 
দুষ্টণভ্যপায়ৈবিবিধৈর্নে শুর্দিবারিসৈনিকীঃ ॥৩৯ 
পলায়নপরান্‌ দৃষ্ট1 দৈত্যান্‌ মাতৃগণাদ্দিতান্‌। 
যোদ্ধ,মভ্যাযযৌ ভ্রুদ্ধো রক্তবীজো মহান্ুরঃ 1৪ ০ 
রক্তবিন্দুর্ঘদা ভূমে পতত্যস্ত শরীরতঃ । 
সমুৎপততি মেদিন্যান্তৎ প্রমাণ স্তদান্থুরঃ ॥৪১ 
যুযুধে স গদাপাণিরিন্রশক্ত্যা মহাস্থরঃ | 
ততশ্শৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ ব্রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥৪২ 
কুলিশেনাহতস্তাশু তন্ত স্থুআ্রাব শোণিতম্‌। 
সমুত্তস্থস্ততো যোধাস্তদ্রপাস্তৎপরাক্রমাঃ 1৪৩ 
যাবন্তঃ পতিতাস্তব্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ | 
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রৃক্তবীজবধ ২৭৭ 


তে চাপি যুুধুস্তত্র পুরুষ! রক্তসম্ভবাঃ 

সমং মাতৃভিরত্যুগ্র-শস্ত্রপাতাতিভীষণম্‌ ॥৪৫ 
পুনশ্চ বজপাতেন ক্ষতমস্থ শিরো যদ । 

ববাহ রক্তং পুরুবাস্ততো জাতা সহস্রশঃ ॥১৬ 
বৈষ্ঞধী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ। 

গদয়! তাড়য়ামাস এব্দরী তমন্থরেশ্বরম্‌ 1৪৭ 
বৈঞ্বীচক্রভিন্স্ত রুধিরআবসম্ভবৈঃ। 

সহস্মশো জগদ্‌ ব্যাপ্ত, তৎপ্রমাণৈমহাসুরৈঃ ৪৮ 
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী ৮ তথাসিনা | 
মাহেশ্বরী ব্রিশুলেন রক্তবীজং মহাস্ুরূম্‌ 11৪৯ 

স চাপি গদয়৷ দৈতাঃ সব্বা এবাহনৎ পৃথকৃ। 
মাতৃঃ কোপ-সমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাস্থরঃ 11৫০ 
তস্তাহতন্ত বন্ুধা। শক্তি-শুল।দিভিভাবি | 

পপাত যো বৈ রক্কৌঘস্তেনাসঞ্ছ তশোতম্ুরাঃ 11৫5 
'তৈশ্চা স্ুরাম্থক-সম্ভুতৈরন্থবৈঃ সকলং জগৎ । 
ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভতমাজগ্ম,রুত্তমম্‌.1৫২ 
তান্‌ বিষগ্রান্‌ স্থরান্‌ দুষ্ট চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা । 
উবাচ কালীং চামুুগ্ু ! বিস্তরং বদনং কুরু ॥।৫৩ 
মচ্ছন্্পাত-সম্ভু হান্‌ রক্তবিন্দুন্‌ মহাস্থরান্‌। 
রক্তবি,ন্দাঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্তেণানেন বেগিতা 11৫৪ 
'ভক্ষয়ন্তী চর রণে তছৎপন্নান্‌ মহান্ুরান্‌ । 
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো। গমিত্যাতি 1৫৫ 


২৭৮ 


চণ্তীচিস্তা 


ভক্ষ্যমাণাস্তয়া চোগ্রা ন চোৎপতস্তন্তি চাপরে |1৫৬ 
ইত্যুন্ব৷ তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্‌। 
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজন্ত শোণিতম্‌ ৫৭ 
ততোহসাবাজঘানাথ গদয়। তত্র চণ্ডিকাম্‌। 

ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্র গদাপাতোহল্পিকামপি ॥৫৮ 
তপ্যাহতস্য দেহাত্ত, বহু সুত্রাব শোণিতম্‌। 
যতস্ততস্তদ্বক্তেণ চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি |৫৯ 

মুখে সমুদ্গতা যেহসা। রক্তপাতানম্মহাম্থরাঃ | 
তাংস্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোনিতম্‌ ॥৬০ 
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভিখ/টিভিঃ। 

জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্‌ ॥৬১ 

স পপাত মহীপৃষ্টে শস্ত্রসঙ্ঘ-সমাহতঃ। 

নীরক্তশ্চ মহীপাল ! রক্তবীজো মহাস্ুরঃ ॥৬২ 
ততস্তে হধমতুলমবাপুষস্তিদশা হৃপ । 

তেষাং মাতৃগণো জাতো ননণর্তাস্থউমদোদ্ধিতঃ ৬5 


ইতি শ্রীমার্কগডয়পুরাণে সাবপিকে মন্বন্থবে দেবীমাহাজ্যে রক্তবীজ বধ । 


অষ্টম অধ্যায় 
বত্বীজবধ 


খযি (মেধা) কহিলেম, চণ্ড ও মুণ্ড ছুই দৈত্যই নিহত হইলে এবং 
সেই বিশাল সৈন্য নিঃশেষ হইয়া গেলে মহাপ্রতাপ অন্ুররাজ শুস্ত 
ক্রোধপরবশ হইয়া সমুদয় দৈতাসৈন্তের যুদ্ধঙ্জার আদেশ দিলেন। 
১-৩।। (আদেশ 'এইরূপ ) আজ চত্ুরঙ্গবল-সমন্িত হইয়া এবং অস্ত্র 
উদ্যত করিয়া ষড়শীতি ( ৮৬ জন ) অনুর, এবং নিজ সৈন্য সহিত চুরাশি 
জন কন্বু ( অন্ুরবিশেষ ) [ যুদ্ধার্থ ] নির্গত হউক। ৪॥ অস্থরগণের 
কোটিবীর্য নামক পঞ্চাশটি কুল এবং ধৌস্র অস্ুরগণের একশত কুল 
আমার আদেশে নির্গত হউক । ৫ ॥ আমার আদেশ অনুসারে কালক, 
দৌনদ, মৌর্য ও কালকেয় (বিভিন্ন অস্থুরগোষ্ঠীর নাম ) নামে অস্ুরগণ 
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সত্তর বহির্গত হউক । ৬॥ অস্রররাজ শুস্তের আদেশ 
ছিল ভয়ঙ্কর । সে এইরূপ আজ্ঞা দিয়া বহু সহম্্ন ভীষণ সৈনিক বেষ্টিত 
হইয়া বিনির্গত হইল । ৭॥ সেই অতি ভীষণ অন্ুুরবাহিনী আসিতে 
দেখিয়া চণ্তিক! জ্যাধ্বনিতে পৃথিবী ও আকাশের অন্তরাল পুর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। ৮1। হে রাজন! অনন্তর সিংহ অতি ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে 
লাগিল । দেবী অন্বিকাও ঘন্টাধ্বনি করিয়া সেই সিংহগর্জন বর্ধিত করিয়া 
তুলিলেন। ৯॥ কালী দেবী ( পূর্ববর্ণিতা চাখুণ্ডা ) মুখ ব্য।দান করিয়া 
এরূপ ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন যে তাহা ( পূর্বব্িত ) জ্যাশব্দ, 
সিংহগঞ্জন ও ঘণ্টাধবনিকেও অভিভূত করিল । ১০ ॥। সেই ধ্বনি শুনিয়া 
দৈত্যসেনা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে সিংহকে ও কালীকে (চামুণ্ডাকে ) বেষ্টন 
করিয়া ফেলিল। ১১ ॥। মহারাজ! এই সময়ে অসুরদের সংহার এবং 


২৮০ চণ্তীচিন্তা 

বীর দেবগণের কল্যাণার্থে ত্রহ্মাঃ শিব, কাঁতিকেয় এবং বিষ্ুর অতিবল- 
বীর্যযুক্ত শক্তিসমূহ সেই সেই রূপেই চগণ্ডিকা দেবীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন । ১২-১৩ ॥॥ যে দেবের যেমন রূপ (আকৃতি ), যেমন ভূষণ ও 
বাহন, সেই সেই রূপেই সেই সেই শক্তি, অস্থরগণের সহিত যুদ্ধার্থে 
আঁসিলেন। ১৪ ॥ জপমালা ও কমগুলু লইয়া হংসচাঁলিত বিমানে, 
ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী নায়ী দেবী আসিলন। ১৫ || বৃষে আরোহণ 
করিয়া উৎকৃষ্ট ত্রিশূল ধারণ করিয়া, বিশাল সর্প বলয়রূপে পরিয়া চন্দ্রকলা- 
ভূষিতা হইয়া মাহেশ্বরী শক্তি (শিবের শক্তি) আসিলেন। ১৬ | 
কাতিকেয়-রূপিণী অস্বিকা কৌমারী শক্তি, শ্রেষ্ঠ ময়ূর বাহনে শক্তি, অস্ত 
ধারণ করিয়া দৈত্যগণসহ যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। ১৭ ॥ এইরূপে 
গরুড়াসীন!, শঙ্খ চক্র গদা শাঙ্গ ( বিষুর ধনুঃ) ও খড়গা হস্তে লইয়া 
বৈষণবী শক্তি আবির্ভূতা হইলেন । ১৮ ॥ ভগবান্‌ শ্রীহরি যে অনুপম 
বরাহ মৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বরাহের আকার ধারণ করিয়া 
বারাহী শক্তি ও সেখানে আসিলেন। ১৯ || নরসিংহদেবের ( বিষুর 
অবতার ) তুল্য দেহ ধারণ করিয়া, কেশরের আক্ষেপে (ঝাকুনি ছার! ) 
নক্ষত্রসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সেখানে নারসিংহী শক্তি আসিলেন। ২০ ॥ 
গজরাজের ( এরাবতের ) উপরে চড়িয়া বজ্র হস্তে লইয়া সহত্রনয়না 
'এীন্দী শক্তিও আগমন করিলেন। তাহার আকৃতি ইন্দ্রের মতো 
দেখাইতেছিল। ২১॥। অতঃপর দেবগণের সেই শক্তিসমূহে বেটিত 
হইয়া ভগবান্‌ শিব আসিয়া চণ্ডিকাকে কহিলেন_ আমার প্রতি শ্রীতিবশে 
শীঘ্র অস্থুরগণকে বধ কর। ২২ ॥ তখন দেবীর দেহ হইতে (পূর্ববর্ণিতা) 
অতিভয়্করী, অতিঘোরা শত শত শৃগালের ন্যায় রবকারিণী যে চণ্ডিকা- 
শক্তি নির্গতা হইয়াছিলেন, সেই অপরাজিতা দেবী ধূ-জটাধারী 
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ঈশানকে ( মহাদেবকে ) কহিলেন_হে ভগবন্। আপনি দূত হইয়া 
শুভ্ত-নিশু/ভ্তর নিকট গমন করুন। ২৩২৪ || আপনি সেই অতি 
অহঙ্কারী শুস্ত-নিশুস্ত দানবদয় এবং সেখানে অন্য যে সব দানব যুদ্ধার্থে 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলুন (এই কথা )। ২৫ ॥ ইন্দ্র 
ভ্রেলোক্য লাভ করুন। দেবগণ যজ্জের হবি; ভোজন করুন। তোমরা 
যদি বাঁচিতে চাহ তবে পাতালে চলিয়! যাও। আর যদি বলদর্পে 
তোমরা যুদ্ধ করিতে চাও তবে আগমন কর, আম।র (চামুণ্ডার) শৃগালগণ 
তোমাদের মাংসভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হউক (অর্থাৎ তোমাদের মৃত্রা 
অবশ্যান্তাবী )। ২৬-১৭ ॥ সেই দেবী (চামুগ্ডা) স্বয়ং শিবকে দূতকর্মে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার তদবধি “শিবদু শী এই নামে লোকে 
প্রসিদ্ধি হইল । ১৮ ॥ সেই মহাঁদানবগণ€ শিবকর্তৃক উক্ত, দেবীর 
বাক্য শুনিয়া! সেই কাত্যায়নী (নামভেদে চণ্ডিকা) যেখানে ছিলেন, 
সেখানে ক্রোধাঘিত হইয়া উপস্থিত হইল । ১৯1, অতঃপর প্রথমেই 
অন্থুরগণ সম্মুখে আসিয়া অন্টি ত্রুদ্ধ হইয়া দেবীর উপরে বাণ ও 
শক্তিসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল | ৩” ॥ দেবী ধন্ুকে টক্কার দিয়া তাহা 
হইতে নিক্ষিপ্ত প্রবল বাণের দ্বারা জনায়াসে ( শত্রু) ক্ষিপু বাণ শুল চক্র 
কৃঠার ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ৩১ ॥ তখন কালী দেবী শূলাঘাতের 
দ্বারা এবং খট্রা্গ নিক্ষেপ করিয়া শান্তের সন্মুখেই শক্রগণকে বিমর্দিত 
করিয়া সেই সমরে ( রণক্ষেত্রে ) বিচরণ করিতে লাগিলেন । ৩২ ॥ 
্রহ্মাণী দেবী যে যে পথে ধাবমান! হইলেন, সেই সেই স্থালেই শক্রগণের 
প্রতি কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপ করিয়া! তাহাদের শক্তি ও বীধ বিনষ্ট 
করিতে লাগিলেন। ৩৩।। মাহেশ্বরী দেবী ত্রিশূলের দ্বারা, বৈষ্ণবী 
দেবী চক্রের দ্বারা এবং কৌমারী দেবী অতি ভ্তুদ্ধা হইয়া শক্তি অস্ত 
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দ্বারা দৈত্যবধে প্রবৃত্ত হইলেন । ৩৪ | এন্দ্রী দেবীর বজের আঘাতে 
বিদীর্ণ হইয়া শত শত দৈত্য-দানব রক্তপ্রবাহ বর্ষণ করিতে করিতে 
ভূমিতে পতিত হইল । ৩৫ ॥ বরাহমু্তি (বারাহী) দেবীর মুখর আঘাতে 
আহত হইয়া, তাহার দংট্রার গাঘাতে বিদীর্ণবক্ষা হইয়া এবং চক্রদ্বার। 
খণ্ডিত হইয়া, দৈত্যগণ ভূমিতে পতিত হইল । ৩৬ ॥ নারসিংহী দেবী 
নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া অন্য মহাদৈত্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি (ভীষণ ) নিনাদ দ্বারা দিউমগ্ুল ও আকাশ পূর্ণ করিয়া দিয়া যুদ্ধ- 
ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৭ ॥ শিবদূতী দেবীর ভীষণ 
অট্ুহাস্যে মুছিত হইয়া অস্ুরগণ ভূতলে পড়িল এবং তিনি তখন 
তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । ৩৮ ॥| এইরূপে মাতৃশক্তিগণ 
ক্রুদ্ধ হইয়া! দৈতাগণকে নানা উপায়ে মদ্দিত করিতে প্রবুন্ত হইলে 
তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল | ৩৯ মাতৃগণ দ্বারা পীড়িত হইয় 
দানবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া র্তবীজ নামে অশুরশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ 
হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল । ৪০ ॥॥ এই রক্তবীজের শরীর হইতে 
একবিন্দু রক্ত যখন ভূতলে পড়িত, তখনই পৃথিবী হইতে তাহারই মতো 
একটি অসুর সমুৎপন্ন হইত । ৪১ ॥ সেই মহান্থুর ইন্দ্রশক্তির সহিত 
গদাহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সেই দেনী এন্দ্রী তাহাকে 
মিজের বজ দ্বারা আঘাত করিলেন। ৪২ ॥ বজ্রের আঘাতে অস্থুর 
আহত হইলে দ্রুত তাহার রক্তস্রাব হইতে লাগিল। সেই রক্ত হইতে 
তাহারই আকৃতি ও বীর্য সম্পন্ন যোদ্ধা অস্ুরগণ উথ্থিত হইল । ৪৩ ॥| 
তাহার শরীর হইতে যত বিন্দু রক্ত পড়িল, তাহারই বলবীর্ধ ও বিক্রম 
লইয়া ততগুলি পুরুষই জন্মিল। ৪৪ ॥ সেই রক্ত হইতে পুরুষগণ অতি. 
ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মাতৃগণের সহিত অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 
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করিতে লাগিল । ৪৫ আবার বজ্রের আঘাতে রক্তবীজের মস্তক ছিন্ন 
হইলে যখন রক্তক্সোত বহিতে লাগিল, তখন তাহা হইতে সহত্র সহ 
পুরুষ ( পূর্ববৎ ) জন্মগ্রহণ করিল। ৪৬॥ বৈষ্ণবী দেবী যুদ্ধে সেই 
জন্ুরশ্রেঠকে চক্রদ্ধারা এবং এন্দ্রী দেবী গদা দ্বারা আঘাত কৰিলেন। 
৪৭ ॥ বৈষ্ঞবী দেবীর চক্রে খণ্ডিত সেই অসুরের শোণিতক্সাব হইতে 
উৎপন্ন, তাহারই তুল্য মহাস্থর সহস্র সহত্র, জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। 
৪৮॥ কৌমারী 'দেবী শক্তিদ্বারা, বাঁরাহী দেবী ত্রবারছারা এবং 
মাহেশ্বরী দেবী ত্রিশূলের দ্বারা সেই মহাস্ুর রক্তবীজকে আঘাত 
করিলেন । ৪৯ | সেই মহানুর রক্তবীজও কোপাবিষ্ট হইয়া গদা দ্বার! 
সকল মাতৃগণকে পৃথক পৃথক আঘাত করিল । ৫০ | রক্তবীজ শক্তি 
শূল প্রভৃতি অন্্দ্ধারা আহত হইলে তাহার দেহ হইতে যে রাক্তের প্রবাহ 
নির্গত হইল, তাহা হইতে শত শত অন্থুর জন্মিল। ৫১ ॥॥ সেই অসুরের 
রক্ত হইতে জাত অস্থ্রগণ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়া, ফেলিল। তাহাতে 
দেবগণ অতিশয় ভয়াকুল হইলেন । ৫১ ॥ সেই দেবগণকে বিষঞ্জ দেখিয়া 
চণ্ডিকা অবিলম্বে কালী দেবীকে কহিলেন, চামুণ্ডে, তুমি তোমার মুখ 
বিস্তৃত করো । ৫৩।॥ আমার অস্ত্রপাত হইতে পতিত রক্তবিন্দুসমূহ 
এবং তাহ1 হইতে জাত অস্থরগণকে তোমার এই (বিস্তৃত ) বদন দ্বার! 
সত্বর গিলিয়া ফেল। ৫৪ || রক্ত হইতে উৎপন্ন মহাম্রগণকে ভক্ষণ 
করিতে করিতে তুমি রণক্ষোত্রে বিচরণ কর । তবেই এই দানব রক্তক্ষয় 
হওয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । ৫৫ ॥ এই ভীষণ অস্থুরগণ তৌম। 
কর্তৃক ভক্ষিত হইলে আর কেহ উৎপন্ন হইতেও পারিবে না (কারণ রক্ত 
ত ভূমিতে পড়িবে না)। এই কথা বলিয়া দেবী (চণ্ডিকা ) তাহাকে 
( রক্তবীজকে ) অতঃপর শুলদ্বারা আঘাত করিলেন । ৫৬ ॥ রক্তবীজের 
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'ষে রক্ত পতিত হইল তাহা কালী দেবী মুখ দিয়! গ্রহণ করিলেন (গিলিয়া 
'ফেলিলেন )। তখন সেই অসুর গদা দ্বারা চণ্ডিকা দেবীকে আঘাত 
করিল । ৫৭ ॥ গদার আঘাতে দেবীর বিন্দুমাত্রও বেদনা জন্মিল না । 
কিন্ত আহত রক্তবীজের দেহ হইতে প্রচুর রক্ত ক্ষরিত হইল । ৫৮ || 
সঙ্গে সঙ্গেই চামুণ্ডা (কালী) দেবী নিজের মুখে সেই রক্ত পান করিলেন । 
সেই রক্ত হইতে উত্থিত মহানুরগণকেও তিনি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন 
এবং রক্তবীজের রক্তও পান করিলেন। তখন চামুণ্ডা দেবী রক্ত পান 
করিয়া ফেলিলে সেই ( রক্তহীন ) রক্তবীজকে দেবী ( চণ্তিকা ) বাণ, অসি 
এবং খ্টিসমূহদ্বারা আঘাত করিলেন । ৫৯-৬১ ॥ হে রাজন্! তখন 
বহু অস্ত্রে আহত হইয়া সেই রূক্তশূৃন্ত রক্তবীজ ভূতলে পতিত 
হইল (প্রাণত্যাগ করিল )। ৬১-৬২ || মহারাজ! অনন্তর দেবগণ 
অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিলেন। সেই দেবগণের শক্তি হইতে জাত 
মাতৃগণও রক্তপান করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে" লাগিলেন । 
4৬২-৬৩ || 
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত 


নবম অধ]ায় নিশুভতবথ 


ব।জোবাচ ॥১ 


বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্‌ 1! ভবতা মম 1 

দেব্যাশ্চরিতমা হাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্‌ ॥১ 

ভুয়শ্চেচ্ছ!ম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে। 

চকার শান্তা যৎ কনম্ম নিশুভ্তশ্চাতিকোপনঃ ॥৩ 
খাবিরুবাচ ॥৪ 


চার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে । 
শুল্তাস্ুরে। নিশুস্তশ্চ হত্ঘেম্যেযু চাহবে 11৫ 
হন্থামানং নহাসৈম্তং বিলোকামর্মমুদ্বহন্‌ | 
অভ্যধাবন্লিস্তান্তাহথ মৃখ্যয়াস্থরসেনয়া |৬ 
তস্যাস্ততস্তথা পৃষ্ঠে পার্খয়ে।শ্চ মহান্ুরাঃ | 
সন্দষ্টোষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হস্তং দেবীমুপাঘযুঃ ॥॥৭ 
আজগাম মহাবীধ্যঃ শ্াস্তাহপি স্ববলৈবৃতিঃ 
নিহস্তং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্ব। যুদ্বস্ত মাতৃভিঃ 1৮ 
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্‌ দেব্যা শুস্ত-নিশুস্তয়োঃ | 
শরবর্ষম তীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ 11৯ 
চিচ্ছেদাস্তাঞ্থরাংস্তাভ্যাং চণ্তিকাশ্ড শরোৎকরৈঃ। 
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শ্তোতৈরস্থুরেশ্বরো 0১০ 
নিশুস্তো নিশিতং খড়গাং চম্ম চাদায় সুপ্রভম্‌ । 
অতাভয়ন্স.প্লি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্‌ ॥১১ 


২৮৩৬ 


চণ্তীচিন্তা 


তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্‌। 
নিশুস্তস্যাশু চিচ্ছেদ চম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্‌ ১২ 
ছিন্নে চন্মণি খড়েগা চ শক্তিং চিক্ষেপ সোহম্ুরঃ | 
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্‌ 11১৩ 
€কোপাধ্মাতো নিশ্স্তাহথ শুলং জগ্রাহ দানবঃ | 
আয়াতং মুগ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচুর্ণয়ৎ ॥১৪ 
আবিধ্যাথ গদাং সোহপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাঁং প্রতি । 
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্ন ভন্মত্বমাগতা৷ ॥১৫ 
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুক্গবম. | 
আহত্য দেবী বাণৌখৈরপাতিয়ত ভূতলে ॥১৬ 
তন্মিননিপতিতে ভূমৌ নিশ্স্তে ভীমবিক্রমে | 
ভ্রাতর্ধ্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হস্তমস্থিকাম ॥১৭ 
স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈগহীতপরমায়ুধৈঃ | 

ভুঁজৈরষ্টা ভিরতুলৈর্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥১৮ 
তমায়ানস্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ । 
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব ছুঃসহম ॥১৯ 
পুরয়ামাস ককুভে নিজঘণ্টাস্বনেন চ। 
সমস্ত-দৈত্যসৈম্যানাঁং তেজোবধ-বিধায়িন! ॥২০ 
ততঃ সিংহে! মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ। 
পুরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো! দশ ॥২১ 
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ম্মামতাড়য়ৎ। 
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাকৃষ্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥২২ 


নিশুস্তবধ ২৮৭ 


অট্টাট্রহাসমশিবং শিবদূ্ী চকার হ। 

কৃত; শৰৈর সুরাস্ত্রেনুঃ শুস্তঃ কোপং পরং যযৌ 1২৩ 
দুবাত্"স্থিষ্ট তিষ্ঠেতি ব্যাজহাবাম্বিকা যদা। 

তদ! জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥॥ ১৪ 
শুদন্তনগতা যা শক্তিমুক্তা জ।লাতিভীষণ। ! 
আয়ান্তী বহিকুটাভা সা নিরস্তা মহোক্ষয়া || ২৫ 
সিংহনাদেন শুভ্তস্য ব্যাপ্তং লৌকতয়ান্তরম | 
নির্থাতনিত্বনো ঘোরো জিভবানবনীপতে ॥॥ ১৬ 
শুস্তমুক্তাঞ্ছরান্‌ দেবী শুস্ত স্₹ৎ প্রহিতাঞ্ছরান্‌। 
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোহথ সহত্রশঃ ॥ ২৭ 
ততঃ স! চণ্ডিকা ত্রুদ্ধা শুলেনাভিজঘান তম্‌ । 

স তদাভিহতো ভূমৌ মৃচ্ছিতে। নিপপাত হ ॥১৮ 
ততো নিশুস্তঃ সন্প্রাপ্য চেতনা মাত্তকামুকঃ। 
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ।১৯ 
পুনশ্চ কৃত্ধা বাহুনামযুতং দন্থজেশ্বরঃ । 
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্তিকাম্‌ 1৩০ 
ততে। ভগবতী ক্রুদ্ধা ছুর্গা দুর্গান্তিনাশিনী । 
চিচ্ছেদ শানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্‌ 17৩১ 
ততো নিশ্াস্ত! বেগেন গদামাদীয় চগ্ডিকাম্‌। 
অভ্যধাবত বৈ হস্তং দৈত্যসেনাসমারৃতঃ ॥৩২ 
তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্তিকা। 
খড়েগন শিতধারেণ স চ শুলং সমীদদে ॥৩৩ 


২৮৮ 


চণ্তীচিন্তা 


শুলহ সং সমায়াস্তং নিশুস্তমমরার্দিনম্‌। 

হৃদি বিব্যাধ শুলেন বেগাবিদ্ধেন চগ্ডকা 1৩৪ 
ভিন্নস্য তস্য শুলেন হৃদয়ামি:স্যাতীহপরঃ | 
মহাঁব,ল। মহা বীধ্যস্তিষ্টেতি পুরুষো৷ বদন্‌।।৩৫ 
তস্য নিক্্শম্তো দেবী 'গ্রহস্য ব্বনবৎ ততঃ । 
শিরশ্চিচ্ছেদ খাডগন ভতাঃনাবনির ভুবি |৩৬ 
ততঃ [সংহশ্চখ|দগ্রদংপ্রাক্ষুপ্রশিরোধরান্‌। 
অন্থবাংপ্তাংস্তথা ৭ লী শিবদূ চা তথাপরান্‌ 115৭ 
কৌমারী-শপ্তি, নিভিন্নও কেচিন্গশুল্মহাম্তররীঃ 
্রহ্মাণী-মন্ত্রপুতেন ভোয়েনান্যে নিখাকৃতাহ 1৩৮ 
মাহেশ্বী- ভিশন ভিন্নাঃ গেতুস্তথাপারে। 
বারাহী-তুণ্তঘাতেন কেঁচিচ্চছণ]কৃতা ভূবি ॥৩৯ 
খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ব্যা দানবাঃ কৃভাঃ। 
বজ্েণ চৈন্দ্রৌহস্তাগ্র-বিমুক্তেন তথাপরে ॥৪০ 
কেচিদ্‌ বিনেশুরম্থুরাঃ কেনচিন্নষ্টা মহাহবাৎ। 
ভক্ষিতাশ্চাপরে কাঁলী-শিবদু শী-সুগাধিপেঃ 18১ 


ইতি ই্রমার্কগ্েষপুরাণে সাবণিকে দ্থছরে দেবীমাহাআ্সয নিশুস্ত ধঃ ॥ 





লবম অধ্যায় 
নিশুন্ত-বধ 


রাজা ( সুরথ ) কহিলেন, হে ভগবন্‌! রক্তবীজের বধ অবলম্বন 
করিয়া দেবীর চরিত্রের যে মাহাত্য আপনি আমার নিকট বর্ণনা 
করিলেন, তাহা! বিচিত্র । ১-২।॥ আমি আরও ( দ্েবী-মাহাত্ম্য ) 
শুনিতে চাই-_-রক্তবীজ নিহত হইলে অতি কুপিত শুস্ত এবং নিশুস্ত কী 
করিল । ৩।। খাষি বললেন, যুদ্ধে রক্তবীজ নিপাতিত হইলে এবং 
অন্যান্য দৈত্যগণ হত হইলে শুস্ত ও নিশুস্ত অতীব ক্রুদ্ধ হইল । ৪-৫ ॥ 
বিশাল বাহিনী নিহত হইলে নিশুস্ত কোপবশে প্রধান অস্ুবসেনা লইয়া' 
যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল । ৬॥ তাহার (নিশুস্তের ) সম্মুখ পশ্চাতে ও 
ছুই পাঁশে মহাঁস্ুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া! অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে দেবীর৷ 
বধার্থ উপাগত হইল । ৭॥ মহাবীর শুস্ত ও নিজসৈন্যে বেঠিত হইয়া 
কোপবশে মাতৃগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া (অতপর) চগ্তিকা দেবীকে বধ 
করিতে আসিল । ৮ || তখন দেবীর ( চণ্তিকার ) সহিত মহাসুর শুস্ত ও 
নিশুস্তের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল-_ তাহাকে তাহারা (অস্ুরেরা) ছইজনে 
মেঘের মত বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল । ৯ ॥ তাহাদের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ 
সমূহ, নিজ শর বর্ষণ করিয়া দেবী ছেদন করিলেন, এবং বহু শম্দ্ধারা 
ছুই অসুর প্রধানের অঙ্গে আধাত করিলেন । ১০ ॥ নিশুস্ত তীক্ষ খড় 
ও উজ্জ্বল চর্ম লইয়া দেবীর উৎকৃষ্ঠ বাহন সিংহের মস্তকে আঘাত 
করিল। ১১। বাহনকে (এরূপ ) আঘাত করিলে দেবী বাণ দ্বারা সেই 
তীক্ষ খড্া এবং নেই অষ্টচজ্দ্র চিহিত চন্দ (ঢাল) ছিন্ন একরিয়। 


১৪ 


২৯০ চণ্তীচিন্তা 


ফেলিলেন। ১২ ॥ খড়গ ও. চর্ম ছিন্ন হইলে সেই অসুর (নিশুস্ত) শক্তি 
নিক্ষেপ করিল। তাহার সেই অস্ত্র ( শক্তি) সম্মুখে আসিয়া পড়িলে 
দেবী তাহাও চক্রের দ্বারা ছেদন করিলেন। ১৩।। ক্রোধাম্বিত নিশুত্ত 
দৈত্য তখন শুল লইয়া আক্রমণ করিলে দেবী সেই শূলও মুষ্যাঘাতে 
চূর্ণ করিলেন। ১৪ ॥ তখন সেও গদ৷ ঘুরাইয়া৷ চণ্ডিকাদেবীর প্রতি 
নিক্ষেপ করিল। সেই গদা ও দেবী ত্রিশূলের আঘাতে ভগ্ন করিয়া 
ভন্ম করিয়া ফেলিলেন। ১৫ ॥ তখন সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ কুঠার হস্তে 
আসিতেছে: দেখিয়া দেবী তাহাকে বন্ধ বাণ দ্বারা আঘাত করিয়া ভূপাতিত 
করিলেন । ১৬ ॥ সেই ভীষণ পরাক্রমশালী ভাত নিশুস্ত ভূপাতিত 
হুইলে শুস্ত অতীব কুপিত হইয়া অশ্বিকা ( চণ্তিকা ) দেবীকে বধ করিতে 
অগ্রসর হইল । ১৭ ॥ অতুলনীয়, অতি দীর্ঘ এবং নানাশন্ত্র সমন্বিত 
অষ্টবাহু দ্বারা রথারট শুস্ত সমগ্র গগন মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া শোভমান 
হইল । ১৮ ॥ দেবী তাহাকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খ বাঁজাইলেন এবং 
ধনুকে অতি ছুঃসহ জ্যাধবনি করিলেন। ১৯ ॥ তিনি নিজের ছণ্টারবে 
দি্মগুল পূর্ণ করিলেন-_তাহাতে সমস্ত দানব সৈন্যের তেজ নষ্ট হইয়া 
গেল। ২০ ॥ (সেই) সিংহের ভীষণ গর্জনে হস্তিগণের মদত্রাব রুদ্ধ হইয়া 
যাইত (হস্তীরা অত্যন্ত ভীত হইত )__সেইরূপ গর্জনের দ্বারা সি 
(দেবীর বাহন ) আকাশ, পৃথিবী ও সমীপস্থ দশ দিক্‌ পুর্ণ করিয়া 
ফেলিল। ২১ ॥ তৎপরে কালী দেবী আকাশে জ্ফ দিয়া উঠিয়া গগন ও 
পৃথিবীকে করছয় দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই শবে পূর্বের সকল শব্দ 
ডুবিয়া! গেল। ২২॥॥ শিবদূতী অষ্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন-_- 
অসুরের অশুভকর সেই (হাস্যের) শবে অস্থ্রগণ ত্রাসিত হই 
গ্রবং শুস্ত অতীব কুপিত হইল । ২৩।। অন্থিকা দেবী যখন বলিলেন, ওরে 


নিশুস্ত বধ ২৯১ 


তুরাত্মা, দীড়া দীড়া, তখন আকাশে অবস্থিত দেবগণ (দেবীর ) জয় দিতে 
লাগিলেন। ২৪ ॥ শুস্ত আসিয় তীব্রশিখাবিশিষ্ট, অগ্মিকূটের শ্যায় 
দীপ্তিমতী যে শক্তি নিক্ষেপ করিল, তাহা আসিতে আসিতে, দেবী 
তাহাকে মহোক্ষা অস্ত্রে বিনষ্ট করিলেন । ২৫ ॥ হে মহারাজ! শুস্তের 
সিংহনাদে ত্রিভুবনের অস্তরাল পরিপূর্ণ হইল এবং ভীষণ উৎপাত শব্দ 
উত্থিত হইল । ২৬॥| শুস্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শত শত সংস্র সহস্র বাণ, দেবী 
স্বকীয় তীব্র বাণ সমূহ “ছারা ছিন্ন করিলেন। পক্ষান্তরে দেবীর নিক্ষিপ্ত 
শত শত সহস্র সহস্র বাণও শুন্ত স্বীয় ভীষণ বাণের আঘাতে ছেদন 
করিল। ২৭॥ তখন চণ্তিকা দেবী কুপিতা৷ হইয়। শুলের দ্বার! শুস্তকে 
আঘাত করিলে সে মৃছ্িত হইয়া ভূপতিত হইল । ২৮ ॥ অনন্তর নিশুস্ত 
চৈতন্যলাভ করিয়৷ ধনু গ্রহণ করিয়া বাণ দ্বারা দেবী চগ্ডিকাকে, দেবী 
কালীকে এবং সিংহকে আঘাত করিল । ২৯ ॥ পুনরায় সেই দানবপতি 
অধুত বাহু ( মায়াবলে ) স্থষ্টি করিয়া চণ্তিকাদেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া 
ফেলিল। ৩০ ॥ তখন ছুর্গতিনাশিনী ভগবতী ছুর্গা কোপান্থিতা হইয়া 
সেই চক্রসমূহ এবং বাণরাজি নিজ বাণ দ্বারা ছিন্ন করিলেন । ৩১ ॥ তখন 
নিশুস্ত দৈত্যসৈনিকে পরিবৃত হইয়া গদা লইয়া বেগে চণ্ডিকাদেবীকে বধ 
করিতে ধাবিত হইল 1 ৩২ ॥ সে আসিয়৷ না পড়িতেই চণ্ডিকাদেবী তীক্ষ- 
ধার খড়েগ তাহার গদা ছেদন করিলেন। তখন সে শুল (হস্তে ) লইল। 
শূলহস্তে সেই দেবারি (দৈত্য) নিশুভ্ত অগ্রসর হইলে দেবী চণ্ডিকা 
তাহাকে বেগে নিক্ষিপ্ত শুলের দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। ৩৩-৩৪ || সে 
(দেবীর ) শূলের আঘাতে বিভিন্ন হইলে তাহার হাদয় হইতে অপর এক 
মহাবল মহাবীর্য পুরুষ নির্গত হইয়! “দাড় দাড়া, বলিতে লাগিল। সে 
( দেই পুরুষ ) নির্গত হইবার কালে দেবী উচ্হাস্ত করিয়া তংপরে খড়া 


২৯২ চণ্ডিচিন্তা 


দ্বার। তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন সে ভূমিতে পতিত হইল । ৩৫- 
৩৬ ॥ অনন্তর সিংহ তাহার ভয়ঙ্কর দংস্্রা দ্বারা সেই অস্ুবদিগের ঘাড় 
ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিল । কালী দেবী এবং শিবদূতী .দেবীও অন্ত্ান্ত 
অসুরগণকে ভক্ষণ করিলেন । ৩৭ ॥ কৌমারী দেবীর শক্তি (অস্ত্র) দ্বারা 
বিদীর্ণ হইয়া কতগুলি মহাসুর বিনষ্ট হইল। আর অন্য কতগুলি 
্রহ্মাণী দেবীর মন্ত্রপৃত জলের দ্বার! (তাহার স্পর্শে) নিহত হইল । ৩৮ ॥ 
অপর কতক অন্থুর মাহেশ্বরী দেবীর ত্রিশূলে বিদীর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল, 
কেহ বা বারাহী দেবীর মুখের ( মুখাগ্রের ) আঘাতে চুণিত হইয়া ভূমিতে 
পড়িল। ৩৯ ॥ বৈষণবী দেবীর চক্রে দানবগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল । 
আবার কতগুলি এন্দ্রী দেবীর করাগ্রদ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্রের আঘাতে খণ্ড 
খণ্ড হইল । ৪০ ॥ কোন কোন অসুর বিনষ্ট হইল, আবার কেহ কেহ সেই 
মহাযুদ্ধ হইতে পলায়ন করিল, আবার অন্য কেহ কেহ কালীদেবী,. 
শিবদূতী দেবী এবং সিংহের দ্বার। ভক্ষিত হইল ।৪১ ॥ 
নবম অধ্যায় সমাপ্ত 


চভশল অথা7াত-_ শভিবথ 


খষিরুবাচ ॥১ 
নিশুস্তং নিহতং দৃষ্ট।1 ভাতরং প্রাণসম্মিতম্‌। 
হন্যমানং বলব শুস্তঃ ক্রুদ্ধোহব্রবীদ্দ বচঃ ॥২ 
বলাবলেপ-ছুষ্টে ! তং মা ছর্গে! গর্বমাবহ | 
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥৩ 
ডেব্যুবাচ ॥৪ 
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপর] । 
পশ্যৈতা ছুষ্ট ! ময্যেব বিশস্তযো মদ্বিভূতয়ঃ ॥৫ 
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্র্মাণী প্রমুখা লয়ম্‌। 
তন্তা দেব্যাস্তনৌ জগ্ম,রেকৈবাসীৎ তদান্থিকা 1৬ 
দেব্যুবাচ ॥৭ 
অহং বিভূত্য। বহুভিরিহ বূপৈর্যদ।স্থিতা । 
তৎ সংহ্ৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থির! ভব |৮ 
খাষিরুবাচ ॥৯ 
ততঃ 'প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুস্তস্ত চোভয়োঃ। 
পশ্যতাং সববদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্‌ ॥১০ 
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ৈক্তথাসত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ । 
তয়োষু'দ্ধমভূদ্‌ ভূয়ঃ সর্ববলোকভয়ঙ্করম্‌ ॥১১ 
দিব্যান্তন্ত্রাণি শতশো। মুমুচে যাম্থাম্থিক] । 
বভগ্ তানি দেত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাত-কর্তৃভিঃ ॥১২ 


-৯৪ 


চণ্ডীচিন্তা 


মুক্তানি তেন চান্্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী । 
বভগ্র লীলয়ৈবোগ্র-হুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ 1১৩ 
ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোইস্ুরঃ | 

সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভি; ॥১৪ 
ছিন্নে ধন্ুষি দৈত্যেন্্রস্তথা শক্তিমথাদদে । 
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্ত করস্থিতাম্‌।।১৫ 
ততঃ খঙ্গামুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভান্ুমৎ | 
অভ্যধাবত্তদা! দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥১৬ 
তম্তাপতত এবাশু খড়গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা। 
ধনুম্গুক্তৈ: শিতৈ্র্বাণৈশ্চর্্ম চার্ককরামলম্‌ ॥১% 
হতাশ্বঃ স তদা দৈতাশ্ছিননধন্বা বিসারথিঃ । 
জগ্রাহ মু্গরং ঘোরমন্থি কা-নিধনোগ্িতঃ ॥১৮. 
চিচ্ছেদাপততস্তন্ মুগরং নিশিতৈঃ শরৈঃ । 


তথাপি সোহভ্যধাবস্তাং মুষ্িমুদ্তম্য বেগবান্‌ ১৯ 
স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুক্গবঃ | 


দেব্যান্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্ততাড়য়ৎ 1২০ 
তলপ্রহরাভিহতো নিপপাঁত মহীতলে । 

স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোখিতঃ ॥২১ 
উৎপত্য চ প্রগৃন্যোচ্ৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ | 
তত্রাপি স৷ নিরাধার৷ যুষুধে তেন চণ্ডিকা ॥২৯ 
নিষুদ্ধং খে তদ। দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্। 


চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধ-মুনিবিস্ময়কারকম্‌ ২৩ 


শুস্তবধ ২৯৫ 


ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাশ্বিকা সহ । 
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে 1২৪ 

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিযুদ্যম্য বেগিতঃ | 
অভ্যধাবত হুষ্টাত্মা চণ্তিকানিধনেচ্ছয়। ॥২৫ 
তমায়াস্তুং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরম্‌ । 
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্বা শূলেন বক্ষসি ॥২৬ 
স গতাস্ঃ পপাতোব্ব্যাং দেবীশূলাগ্র-বিক্ষতঃ | 
চালয়ন্‌ সকলাং পুর্থীং সান্ধিদ্বীপাং সপর্ববতাঁম্‌ ।।২৭ 
ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তশ্মিন্‌ ছরাত্মনি । 

জগৎ স্থাস্থ্যমতীবাঁপ নিন্মলধ্শভবন্নভঃ ॥২৮ 
উৎপাতমেঘাঃ সোক্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুই । 
সরিতো মার্গবাহিম্থস্তথাসংস্তত্র পাতিতে |২৯ 
ততো! দেবগণাঃ সর্ব হর্নির্ভর-মানসাঃ। 
ৰভুবুনিহতে তশ্মিন্‌ গন্ধবর্ধা ললিতং জগ্ডঃ 11৩০ 
অবাদয়ংস্তঘৈবান্তে ননৃতুশ্চাপ্দরোগণাঃ ॥৩১ 
ববু পুণাাস্তথা বাতাঃ স্ুপ্রভোহভূদ্‌ দিবাকর । 
জঙ্ছলুশ্চা গ্রয়ঃ শাস্তাঃ শাস্তদিগজনিতন্বনাঃ 1৩২ 


ইতি শ্রীমার্কগডয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্রেঃ 
শুভবধঃ ॥ 


দশম অধ্যায় 
উত্তর-চারিত্র 


খষি '( মেধা ) কহিলেন__প্রাণসম ভাই নিশুস্তকে নিহত দেখিয়া 
এবং অস্ুরসৈন্য বিনষ্ট হইতে দেখিয়া শুস্ত ক্রুদ্ধ হইয়! (দেবীকে ) এই 
কথা বলিল। ১-২॥ ওরে বলদর্পে দপিতা হুষ্টা ছুর্গা, তুই অহঙ্কার 
করিস্‌ না কারণ তুই অতীব মানবতী হইয়াও অন্য দেবীদের (বলের ) 
সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিস, ( তাই তোর অহঙ্কার সাজে না, কারণ একা ত 
যুদ্ধ করিতেছিস্‌ না)। ৩॥ দেবী বলিলেন, আমি তো জগতে একাই, 
আমার কেহ দ্বিতীয় নাই (আমি অদ্বিতীয়া পরাশক্তি ব্রহ্মরূপিণী )। 
ওরে হুষ্ট, দেখ এরা আমার এশ্বর্য (শক্তি), আবার আমাতেই প্রবিষ্ট 
হইতেছে । ৫|| তৎপরে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সেই সমস্ত দেবীই সেই দেবীর 
€ অস্থিকার ) দেহে লীনা হইলেন এবং এক অন্বিকাই অসুরের সম্মুখে 
রহিলেন। ৬ ॥ দেবী বলিলেন, আমি নিজ বিভূতির ( এশ্বর্ষের ) 
প্রভাবে ষে সকল যুত্তি অবলম্বন ( ধারণ ) করিয়াছিলাম, তাহা! সবই 
€ এক্ষণে ) প্রতিসংহার করিলাম । এক্ষণে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে একাই 
'আছি। তুই স্থির হ। ৭৮।। 

খধি (মেধা) কহিলেন, অনন্তর দেবী ও শুস্ত এই উভয়ের দারুণ 
যুদ্ধ আরম্ত হইল। সকল দেবতা ও অস্থুর তাহা দেখিতে লাগিলেন । 
৯-১০।| বাণ-বর্ণ এবং তীক্ষ ও ভীষণ অস্ত্রশস্তদ্বারা তাহাদের মধ্যে 
প্রবল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১১ ॥ অস্থিকাদেবী যে সকল দিব্য 
অন্তর নিক্ষেপ করিলেন, তাহার প্রতিরোধক অন্তদ্ধারা শুস্ত সে সমস্ত বিনষ্ট 


উত্তর-চবিত্র ২৯৭ 


করিল । ১২॥ দৈত্য যে সকল দিব্যান্ত্র নিক্ষেপ করিল, পরমেশ্বরী 
অশ্বিকাও ভীষণ কুস্কারধ্বনি করিয়া তাহা অনায়াসে বিনষ্ট করিলেন । 
১৩॥ অনন্তর সেই অস্থুর শত শত বাণ দ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিল। দেবীও কুপিতা হইয়া বাণ দিয়া তাহার ধনু ছিন্ন করিলেন। 
১৪ ॥ ধনুক ছিন্ন হইয়া গেলে দৈত্যরাঁজ তখন শক্তি অস্ত্র ধারণ করিল । 
দেবীও চক্রুদ্বারা তাহার ( অস্থুরের ) হস্তস্থিত সেই শক্তি ছেদন 
করিলেন । ১৫।। অতঃপর দৈত্যগণের অধীশ্বর (শুস্ত ১ খড়গ এবং 
শতচন্দ্রচিহিতত উজ্জ্বল চর্ম (ঢাল) লইয়! দেবীর প্রতি ধাবিত হইল | 
১৬ চণ্ডিকা দেবী তাহাকে আসিতে দেখিয়া, তীক্ষ বাণসমূহ শীন্ত 
নিক্ষেপ করিয়া তাহার ( অসুরের ) ধনু ও স্র্যকিরণেরন্যায় উজ্জ্বল চর্ম 
(ঢাল) ছেদন করিলেন। ১৭ ॥ তখন সেই দৈত্যের অশ্ব নিহত ও 
ধনুক ছিন্ন হওয়ায়, সে মায়াবিহীন হইয়া অন্বিকা দেবীকে বধ করিতে 
উদ্যত হইয়া ভীষণ এক মুদগর গ্রহণ করিল। ১৮ ॥ “সে ধাবমান হইলে 
দেবী তাহার মুদগরটি তীক্ষ বাণদ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন 
সেও মহাবেগে মুগ্টি উদ্ভত করিয়া দেবীর দিকে ধাবিত হইল । ১৯ ॥ সেই 
দৈত্যশ্রেষ্ঠ দেবীর হৃদয়ে (বক্ষে) মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিলে দেবীও 
করতলঘারা তাহার বক্ষে আঘাত করিলেন । ২০ ॥" দৈত্য সেই করতল- 
প্রহারে ( চপেটাঘাতে ) আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু পরে 
হঠাৎ আবার উঠিয়া পড়িল । ২১ ॥। সে উচ্চ লন্ফ দিয়া দেবীকে লইয়া 
আকাশে উঠিয়া পড়িল । দেবী চণ্ডিকা অবলম্বনহীন! হইয়াও সেখানে 
€ আকাশে ) থাকিয়া দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তা হইলেন । ২২॥॥ তখন 
আকাশে দেবী ও শুস্ত পরস্পর ভীষণ বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই 
অভূতপূর্ব যুদ্ধ দেখিয়া সিদ্ধগণ ও মুনিগণ বিস্মিত হইলেন । ২৩ ॥ বন্ক্ষণ 


২৯৮ চণ্তীচিন্ত 


অস্থরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়! অস্থিকা তাহাকে উর তুলিয়া ঘুরাইয়াঃ 
ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ২৪ ॥ সেই ছুরাত্মা অসুর নিক্ষিপ্ত হইয়৷ 
ভূমিতে পড়িলেও বেগে (উঠিয়া ) মুষ্টি উদ্যত করিয়া চণ্ডিকা দেবীর 
বখেচ্ছায় প্রধাবিত হইল । ২৫ ॥ 

অতঃপর সেই অস্ুরকুূলের অধিপতিকে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া, 
শূলদ্বারা দেবী তাহাকে বক্ষে আঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া 
দিলেন। ২৬॥। সেই অস্থুর, দেবীর শৃলাগ্রের আঘাতে নিক্প্রাণ হইয়া 
ভূতলে পতিত হইবার কালে, সমুদ্র, দ্বীপ ও পর্বত-সহ সমস্ত পৃথিবীকে 
প্রকম্পিত করিল। ২৭॥ সেই দুরাত্মা (শুস্ত) নিহত হইলে জগৎ 
অত্যন্ত শান্ত হইল এবং আকাশও নির্মল হইল। ২৮॥ যে সমুদয় 
উৎপাত-মেঘ ( অশুভম্চক মেঘ ) ও উক্কা পূর্বে দেখা গিয়াছিল, শুস্ত 
নিহত হইলে সেই সমুদয় বিদুরিত হইল, এবং নদীগুলিও নিজপথে 
প্রবাহিত হইতে লাগিল । ২৯ ॥ অনন্তর শুস্ত হত হইলে দেবগণের 
হৃদয় আনন্বপূর্ণ হইল। গন্ধর্গণও মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। 
৩০ ॥ অন্যান্যরা ( বাদ্য ) বাজাইতে লাগিলেন এবং অপ্দরার! নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল এবং স্র্যও উজ্জ্বল 
কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল । অগ্নিসমূহও শাস্ত হইয়া জলিতে লাগিল 
এবং সকল দিকের অশুভ শব্দ শাস্ত হইল । ৩১-৩২ ॥ 

দশম অধ্যায় সমাপ্ত 


একাদশ তজধ্যায়- নারার়ণীত্রতি 


্তিকুবাচ ॥১ 

দেব্যা হতে তত্র মহামুরেন্ডে, 

সেন্দ্রাঃ সুরা বহিপুরোগমাস্তাম্‌। 
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলস্তাদ্‌- 

বিকাশিবক্তণস্ত বিকাসিতাশাঃ ॥২ 
দেবি প্রপনাপ্তিহরে প্রসীদ, 

প্রসীদ মাতজ্জ গতোইখিলম্ | 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং 

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্তয ৩ 
আধারভূতা জগতস্ত্রমেকা, 

মহীম্বরূপেণ যত: স্থিতাসি এ 
অপাং স্বরূপস্থিতয়। তয়ৈত- 

দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলজ্ব্যবীর্ষ্যে 118 
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনস্তবীর্য্যা, 

বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া । 
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, 

ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভূবি মুক্তিহেতুঃ ॥1৫ 
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ 

স্ত্রিযঃ সমস্তাঃ সকল জগৎসু । 
্বয়ৈকয়া! পুরিতমন্থ যৈতৎ 


কা তে স্ততিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥৬ 


৩ ০ 


চণ্ডীচিন্তা 


সর্ববভূতা! যদা দেবী হ্বর্গভক্তিপ্রদায়িনী । 

স্বং সততা ভ্ভতয়ে কা বা ভবনস্ত পরমোক্তয়ঃ ॥৭ 
সর্ধবস্য বুদ্ধিরপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে । 
ব্র্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোইস্তু তে ॥৮ 
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি | 
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোহস্ত্র তে ॥৯ 
সব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে। 

শরণ্যে ত্রন্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহন্তব তে ॥১* 
স্ষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১১ 
শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে । 
সর্ববস্যাপ্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে |১২ 
হংসযুক্ত-বিমানস্থে ব্রহ্মাণী-রূপধারিণি | 
কৌশান্তঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোহিস্ত তে ॥১৩ 
ত্রিশূল-চণ্ডাহি-ধরে মহাবুষভ-বাহিনি। 
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোহস্তব তে ॥১৪ 
ময়ুরকুকুটবৃতে মহাশক্তিধরেইনঘে । 
কৌমারী-রূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্ভ তে ॥১৫ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্গ-গৃহীত-পরমায়ুধে। 

প্রসীদ বৈষ্বীরূপে নারায়ণি নমোহস্ত তে |।১৬ 
গৃহীতোগ্র-মহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধত-বসুন্ধরে | 
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১৭ 


নারায়ণীস্ততি ৩০১ 


বৃসিংহরূপেণোশ্রেণ হস্তং দেত্যান্‌ কৃতোদ্যমে | 
ত্রেলোক্য-ত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহস্ভু তে ১৮ 
কিরীটিনি মহাবজে সহত্র-নয়নৌজ্জবলে । 

বৃত্রপ্রাণহরে চেক্দি নারায়ণি নমোইস্তু তে ॥১৯ 
শিবদৃতী-স্বরূপেণ হতদৈত্য-মহাবলে । 

ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥২০ 
দংস্টাকরাল-বদনে শিরোমালা-বিভূষণে । 

চামুণ্ডে মুগ্ডমথনে নারায়ণি নমোইস্তব তে ॥২১ 

লক্গ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে | 
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোহম্ভ তে ॥২২ 
মেধে সরম্বতি বরে ভূঁতি বাত্রবি তামসি । 

নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥২৩ 
সর্ববস্যরূপে সর্বেবেশে সর্ববশক্তি-সমন্বিতে । 
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি ছুর্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥২৪ 
এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়-ভূষিতম্‌। 

পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোহস্তু তে 1২৫ 
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাস্র-সৃদনম্‌ | 

ত্রিশ্লং পাতু নো৷ ভীতের্ডদ্রকালি নমোহস্ত তে ॥২৬ 
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ। 

সা ঘণ্টা পাতু নে! দেবি পাপেভ্যো নঃ সৃতানিব ॥২৭ 
অনুরাস্থগ বসাপক্ক-চচ্চিতস্তে করোজ্জলঃ। 

শুভায় খড়েগা! ভবতু চগ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্‌ ॥২৮ 


চণ্ভীচিন্তা 

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা, 

রুষ্টা তু কামান্‌ সকলানভীষ্টান্‌। 
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং 

ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়াস্তি ॥২৯ 
এতৎ কৃতং যৎ কদনং তয়াছ্, 

ধম্মদ্িষাং দেবি মহাস্রাণাম্‌। 
রূপৈরনেকৈধহুধাত্মমৃত্তিং ূ 

কৃত্বান্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥৩০ 
বিদ্ান্থ শান্ত্রেু বিবেকদীপে- 

ঘাছ্যেযু বাক্যেযু চ কা তদন্যা । 
মমত্বগর্তেহতিমহান্ধকারে, 

বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম. ৩১ 
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা 

যত্রারয়ো দন্্যবলানি যত্র। 
দাবানলো যত্র তথাব্িমধ্যেঃ 

তত্র স্থিত ত্বং পরিপাসি বিশ্বম ॥॥৩২ 
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্ব 

বিশ্বাত্মিক! ধারয়সীতি বিশ্বম। 
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবস্তি, 

বিশ্বাশ্রয়। যে ত্বয়ি ভক্তিন্আঃ ৩৩ 


নারায়ণীস্তৃতি ৩০৩ 


দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোইরিভীতে- 

নিত্যং যথাম্ুরবধাদধুনৈব সন্ভঃ | 
পাপানি সবজগতাঞ্চ শমং নয়াশু, 

উৎপাতপাক-জনিতাংশ্চ মহে!পসর্গান্‌ ॥৩৪ 
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি! বিশ্বাত্তিহারিণি ! 
ভ্রেলোক্যবাসিনামীড্যে ! লোকানাং ববদা ভব 1৩৫ 


দ্রেব্যুবাচ ॥৩৬ 

বরদাহং স্থরগণা ! বরং যং মনসেচ্ছথ । 

তং বুণুধবং প্রষচ্ছামি জগতাযুপকারকম্‌ ॥৩৭ 
দেবা উচুঃ ॥৬৮ 


সর্ববাবাধাপ্রশমনং ত্রেলোক্যস্যাখিলেশ্বরি | 

এবমেব তয়া কাধ্যমন্মদবৈরিবিনাশনম্‌ ॥৩৯ . 
দেবুযুবাচ ॥9০ 

 বৈবন্বতেহস্তরে প্রান্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে । 

শুস্তো নিশুস্তশ্চৈবান্তাবুৎপংস্যেতে মহাসুরৌ ।1৪১ 

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্তবা । 

ততত্তৌ নাশয়িষ্যামি বিদ্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥৪২ 

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে । 

অবতীধ্ধ্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্ত দানবান্‌ 1৪৩ 


ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তান্ুগ্রান্‌ বৈপ্রচিত্তান্‌ মহাস্থ্রান্‌। 
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চণ্তীচিন্ত। 


ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ। 
স্তবস্তে! ব্যাহরিব্বাস্তি সততং রক্তদস্তিকাম্‌ ॥৪৫ 
ভুয়শচ শতবাধিক্যামনাবৃষ্ট্যামনস্তসি | 

মুনিভিঃ সংস্ততা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযৌনিজা ॥৪৬ 
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিধ্যামি যন্মুনীন্‌। 
বীর্তয়ি্স্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মান্ততঃ 1৪৭ 
ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহ-সমুদ্তবৈঃ | 
ভরিষ্যামি স্ুরাঃ ! শাকৈরাবুষ্টেঃ প্রাণধারকৈ2 ॥৪৮ 
শাকস্তরীতি বিখ্যাতিং তদ] যাস্তাম্যহং ভূবি ॥৪৯ 
তত্রৈব চ বধিষ্যামি ছর্গমাখ্যং মহাস্থরম্‌ । 

( ছর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি )॥৫* 
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে। 

রক্ষাংসি ক্ষপয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥৫১ ' 
তদা মাং মুনয়ঃ সবের স্তোষ্যস্ত্যানঅরমূর্তয়ঃ | 
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৫২ 
যদারুণাখ্যপ্ত্রেলাক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি। 

তদাহং ভ্রামরং রূপং বৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্‌ ॥৫৩ 
ত্রৈলোক্যস্ত হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাব্ুরম্‌। 
জামরীতি চ মাং লোকাস্তদ। স্তোষ্যস্তি সর্ববতঃ ॥৫৪' 
ইগ্থং যদা যদ বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি । 

তদা তদাবতীধ্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌ ॥৫৫ 


ইতি শ্রীমার্কণডয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্মো দেব্যাঃ স্কাতিঃ ॥ ১১ 





একাদশ অধ্যায় 
নারায়ণী-স্াতি 


খষি (মেধা) কহিলেন, সেই যুদ্ধে মহানুরাধিপতি শুস্ত দেবীর হস্তে 
নিহত হইলে ইন্দ্র সহ সকল দেবতা, অগ্নিদেবকে সম্মুখে রাখিয়া সেই 
দেবী কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইষ্টলাভ করায় 
তাহাদের মুখ (আনন্দে) বিকশিত হইয়াছিল এবং দিক্সমূহ ও 
( দেবগণের আনন্দে ) উদ্ভাসিত হইয়াছিল । ১-২॥ হে দেবি! তুমি 
আশ্রিত জনের (ভক্তের) হুঃখ দূর কর । তুমি মামাদের প্রতি প্রসন্না হও । 
বিশ্বেশ্বরি। এই জগৎ পালন কর । দেবি! তুমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের 
হে অধীশ্বরী 1৩ ॥ তুমি জগতের একমাত্র আশ্রয়ভূতা, কারণ তুমি পুথিবী- 
রূপে বর্তমান রহিয়াছ। দেবি! তোমার শক্তি অনতিক্রম্য । তুমি 
জলরূপে অবস্থিতা৷ হইয়া! এই সমুদয় বিশ্বকে বধিত করিতেছ। ৪ ॥ তুমি 
অনন্তবীর্যময়ী 'বৈষ্তবী শক্তি । বিশ্বের তুমি বীজভূতা । তুমি পরমা? 
মায়াশক্তি। হেদেবি! তুমি এই সমগ্র জগৎ বিমোহিত করিয়া 
রাখিয়াছ। তুমি প্রসন্না হইলে ইহলোকেই মোক্ষপ্রদা হও ।৫॥ হে, 
দেবি! সকলবিগ্ভা তোমারই ভেদ (বিলাস )। কলাবিদ্যা-সম স্বিতা। 
সমস্ত নারীই তুমি ( তোমার মুত্তিভেদ )। তুমি জননীরূপা৷ হইয়া এই 
ত্রিজগৎ পুর্ণ করিয়৷. রহিয়াছ। স্তুতি বিষয়ে প্রদন ও অপ্রধান উক্তি 
(স্তব) তোমার সন্বন্ধে কী হইতে পারে (তুমি সকল স্তুতির অতীত )1৬।। 
তুমি সর্ববভূতরূপা৷ (ব্রহ্ষন্বরূপা বলিয়া সর্ধময়ী), ন্বগদায়িনী ও 
যুক্তিদায়িনী দেবী । যখন এইব্পে তোমার স্তব করা হয়, তখন তোমার 
স্তৃতির উপযুক্ত কী উৎকৃষ্ট বাক্য কল্পনা করা যাইতে পারে।৭ ॥ সকল 

নই 


০৬ চণ্তীচিস্তা 


মানবের বুদ্ধিরূপে তুমি অবস্থান ক'রতেছ, তুমি স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান 
কর। হেদেবি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি। ৮ ॥| তুমি কল! 
কাষ্ঠা (সময়ের অংশ) স্বরূপে পরিণাম (অস্ত) বিধান 'করিতেছ। তুমি 
জগতের, বিনাশেও সমর্থা । হে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি । 
|| তুমি সক্চল কল্যাণের কল্যাণদায়িনী ৷ তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি সকল 
অভীষ্টপুরিক! | তুমি (জগতের) শরণভূতা, তুমি ত্যন্বকা, তুমি গৌরী, 
ভূমি নারায়ণী, হে দেবি, তোমাকে প্রণাম করি । ১০ ।। হে সনাতনি 
দেবি! তুমি স্থি স্থিতি ও বিনাশের শক্তি । তুমি গুণের আশ্রয় অথচ 
ত্রিগুণের অভীত। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি । ১১।॥। হে 
দেবি তুমি শরণাগত জনের, দীনের ও ছুঃখীর পরিত্রাণ সাধন কর। তুমি 
সকলের (সকল) ছুখ বিনাশ কর। হে দেবি নারায়ণি। তোমাকে 
নমস্কার জানাই । ১২ ॥ তুমি হংসচালিত বিমানে অধিষ্ঠিত! ব্রহ্মাণীরপে 
টিছিতা । হে দেবি নারায়ণী ! তুমি কুশ হইতে (পবিত্র) জল নিঞ্চন কর। 
তোমাকে প্রণাম করি । ১৩ ॥ হে দেবি! তুমি ত্রিশুল, চন্দ্র (ললাটে 
অরধচন্্র) ও সর্প ধারণ কর (সকলই মহাদেবের ম্যায় )। তুমি মহাবৃষভে 
অধিষ্ঠিতা, মাহেশ্বরীরূপা শক্তি । হে দেবি নারায়ণি, তোমাকে প্রণতি 
করি। ১৪ ॥ হে দেবি! তুমি ময়ূর এবং কুকুট দ্বার! পরিবৃতা, তুমি 
মহাশক্তিধারিনী, তুমি অনঘা (পাপলেশ-হীনা )। এবংবিধা কৌমারী 
শক্তিরূপিণি হে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি 1১৫ || হে 
দেবি! তুমি শঙ্খ চক্র গদ! শাঙ্গ ধনু, এই পরমাস্ত্র ধারণ করিয়। আছ। 
ভূমি বৈষবী শক্তি । হে দেবি নারায়ণি ! তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে 
প্রণীম করি ।.৬।) হে দেবি! তুমি মহাচক্র ধারণ করিয়াছ, তুমি 
রী দ্বারা পৃথিবীকে (সমুদ্র হইতে) উদ্ধত করিয়াছ। তুমি বরাহরূপিণী। 
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হে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম । ১৭॥ তুমি উগ্র নরসিংহরূপে 
দৈত্যগণের বধে উদ্যক্তা হইয়াছ। ত্রেলোক্যের পতিভ্রাণকারিমী তুমি 
নারীয়ণী দেবী, তোমাকে প্রণাম করি। ১৮।॥ তুমি কিরীট, মহাবজ্ 
ধারণ করিয়া আছ, তুমি সহত্রনয়নধারিণী উজ্বলা, তুমি বৃত্রের প্রাণহরণ- 
কারিণী। হে এন্দরীশক্তিরপিণি দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি । 
১৯ ।। হে দেবি। শিবদূতীরূপে তুমি দৈত্যগণের বিশাল বাহিনী নিহত 
কৰিয়াছ। তুমি ভীষণীকৃতি, ভীমরবা । হে নারায়ণি দেবি! তোমাকে 
প্রণাম ।২০। দংগ্রীসমস্বিত তোমার বদন ভীষণ দেখায়, তুমি নরশিরের 
মালা দ্বারা বিভূষিতা। হে মুণ্ডদৈত্যের মথনকারিণি চামুণ্ডে দেবি 
নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম করি ।২১ ॥। হে দেবি লক্ষি! হে লজ্জা- 
রূপে ! হে মহাবিদ্ধে ! তুমি শ্রদ্ধা পুষ্টি ও স্বধারূপিণী । তুমি গ্রুবা (নিত্যা), 
তুমি মহারাত্রি, তুমি মহামায়া ৷ হে দেবি নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম 
করি।২২ ॥ হে মেধারূপিণি সরম্বতি 1 তুমি শ্রেষ্ঠা, এশ্বর্যরূপিণী 'সন্বরূপা), 
রজোরূপা এবং তমোরূপা ৷ তুমি সনাতনী ঈশ্বরী । প্রসন্ন হও । হে দেৰি 
নারায়ণি ! তুমি প্রসন্না হও । তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি । ২৩ ॥ তুমি 
সর্বন্বরূপিণী, সকলের ঈশ্বরী এবং সব্বশক্তিমতী | হে দেবি ! আমাদিগকে 
ভয় হইতে রক্ষা কর । হে দেবি ছূর্গে! তোমাকে প্রণাম করি। ২৪॥ 
তোমার এই যে তিনটি নেত্রসমদ্বিত শাস্ত বদন, ইহা আমাদিগকে সর্বভূত 
হইতে রক্ষা করুক । হে দেবী কাত্যায়নি! তোমাকে নমস্কার | ২৫ || 
তোমার ত্রিশুল তীব্রদীপ্তিময়, অতিভীষণ এবং সকল অস্থরের নাশকারী । 
এই ত্রিশুল আমাদিগকে ভয় হইতে ত্রাণ করুক। হে ভদ্রকালি দেবি! 
তোমাকে প্রণাম) ২৬ ॥ তোমার যে ঘণ্টা, ধ্বনিদ্বারা জগৎ পৃরিত 
করিঝা দৈত্যগণের তেজ বিনষ্ট করে, সেই ঘণ্ট! 'সম্তানবং আমাদিগকে 
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সকল পাপ হইতে রক্ষা করুক । ২৭ তোমার খড়গ অসুরের রক্ত ও 
বসারূপ কর্দমে লিপ্ত এবং দীপ্রিমান্‌। সেই খড়গ আমাদিগের কল্যাণ 
সাধন করুক। হে দেবি চগ্ডিকে! তোমার চরণে, আমরা প্রণত 
হইলাম । ২৮ ॥ হেদ্েবি! তুমি তুষ্টা হইলে সকল রোগ বিনষ্ট কর। 
আবার কুপিতা হইলে সকল ঈগ্সিত সকল কামনা বিনষ্ট কর ৷ ভোঁমাকে 
যাহারা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে, সেই মানবগণের কোন বিপদ থাকে না। 
তোমার আশ্রয় লইলে সে 'জন জগতের ( অন্যান্য সকলের ) আশ্রয় 
( শরণ্য ) হইতে পারে । ২৯ ॥ হে দেবি! নিজ মৃত্তিকে অগ্য তুমি 
বহুরূপে 'প্রকটিত করিয়। ধর্মদেষী মহাস্ুরগণের যে ধ্বংসসাধন করিযাছ, 
হে অস্বিকে দেবি! এইরূপ করিতে আর কে সমর্থ ? ৩০ ॥ হে দেবি! 
নানাবিধ বিদ্যায়, শাস্ত্রজ্ঞানে, বিবেকবিষ্ঠায় (উপনিষদাদিতে ) এনং আদি 
শান্তে ( বেদবিগ্ঠায় ) তুমি ভিন্ন কে (প্রবতিত করিতে ) সমর্থা ? যমন 
বুদ্ধিরূপ যে অন্ধকারময় গর্ত তাহা! অতি প্রবল তমসাচ্ছন্ন |. তাহাতে এই 
বিশ্বকে (জগতের জীবকে ) ভ্রমণ করাইতে তুমি ছাড়া কে পারে? ৩১ ॥ 
হে দেবি! যেখানে রাক্ষগণ ও তীব্রবিষ ভূজঙ্গমগণ বাস করে, যেখানে 
শক্রগণ ও দস্থ্যরা থাকে, সমুদ্রমধ্যে ষে স্থলে বাড়বাগ্ি থাকে, সেই স্থানে 
থাকিয়া তুমি আমাদিগকে সর্বদ! রক্ষা কর । ৩২ ॥ দেবি! তুমি বিশ্বের 
অধীশ্বরী, তুমি বিশ্বকে পালন করিতেছ। তুমি বিশ্বকে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছ, তাই বিশ্বন্বরূপা (ব্রহ্মা রূপে )। তুমি বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মাদিরও 
পূজনীয়া । যাহারা তোমাকে ভক্তি করিয়া প্রণত হয়, তাহারা বিশ্বের 
আশ্রয়ভূত হয়। ৩৩ ॥। হেদেবি! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে 
শক্রভয় হইতে সতত রক্ষা কর, যেমন এক্ষণেই অন্ুরনিধন করিয়া রক্ষা 
করিয়াছ। তুমি সকল জগতের পাপসমূহ, এবং পাপের ফলে উৎপন্ন 
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ভৎকট উপদ্রবসমূহ ( তূমিকম্পাদি ) শান্ত কর। ৩৪ ॥ হে দেবি! তুমি 
গ্রণত ভক্তগণের প্রতি প্রসন্না হও । তুমি সকল জগতের ছুংখহারিণী 
এবং ত্রিভুবনের অধিবাসীদিগের পুজ্যা। হে দেবি! তুমি লোকনকলের 
প্রতি বর প্রদা হও । £৫ ॥ 

( দেবগণের স্তুতি শুনিয়া ) দেবী কহিলেন, হে দেবগণ ! তোমাদের 
মনের অভিলধিত বর কামনা কর। আমি বরদা ( তোমাদিগকে বর 
দিব)। জগতের কল্যাণকর যে বর চাহিবে তাহাহ প্রার্থনা! কর আমি 
সেই বরই দিব । ৬৬-৩৭ ॥ দ্েবগণ কহিলেন, হে ভ্রিভুবনেশ্বরি ! তুমি 
আমাদের শক্র ( অন্থরগণ ) বিনষ্ট করিয়া যেমন ত্রিলোকের সকল বিদ্ব 
দূর করিলে, তুমি জগতের এইরূপ কল্যাণই সাধন করিও । ৩৮-৩৯ ॥ 

দেবী কহিলেন, অষ্টাবিংশ যুগে, বৈবন্থত মন্স্তর উপস্থিত হইলে 
শুস্ত-নিশুস্ত নামে অপর ছুই মহাস্ুর ( আবার ) জন্মিবে। ৪০-৪১ ॥ 
বিশ্ধাপর্বতব!সিনী আমি নন্দ নামে গোপের গৃহে যশোদা দেবীর গর্ভে 
জন্মিয়া সেই অস্ুরদ্য় বিনষ্ট করিব। 9১।! আবার পৃথিবীতে অতি 
ভীষণরূপে অবতীর্ণা হইয়! আমি বিপ্রচিস্তিবংশীয় মহান্ুরগণকে বধ 
করিব। ৪৩।। সেই বিপ্রচিত্তিবংশীয় অস্থরগণকে ভক্ষণ করায় আমার 
দস্তগুলি দাড়িম পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে । ৪৪] তৎপরে 
স্বর্গের দেবগণ এবং পৃথিবীর মানবগণ স্তৃতি করিয়া সর্বদা আমাকে রক্ত- 
দস্তিকা নামে অভিহিত করিবে । ৪৫ ॥॥ পুনরায় শতবর্ষ ধরিয়া অনাবৃষ্টি 
এবং জলাভাব ঘটিলে, মুনিগণ আমার স্ত্রতি করিবে-তখন আমি 
অযোনিসম্ভবা হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব । ৪৬ ॥ তখন আমি শত 
নয়নদ্বারা যুনিগণকে নিরীক্ষণ করিব! অতএব আমাকে লোকে শতাক্ষী 
বলিয়া বর্ণনা করিবে । ৪৭1 অতঃপর আমি ( অনাবৃষ্রিগীড়িত ) সমস্ত 
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মানবগণকে নিজ দেহ হইতে জাত, প্রাণধারক শাক ( তরিতরকারি ) 
দিয়া বাঁচাইয়া রাখিব (ধারণ ও পোষণ করিব ), যাবৎ না৷ বৃষ্টি হয় । 
৪৮ ইহাতে আমি "শাকভ্তরী' এই নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধা হইব । 
সেই সময়েই আমি দুর্গম নামে এক মহাস্থবরকে বধ করিব। তাহা হইতে 
আমার 'ছুর্গাদেবী” এই প্রখ্যাত নাম হইবে । ৪৯-৫০ ॥| পুনরায় আমি 
যখন ভীষণ মৃত্তি ধারণ করিয়! হিমালয়ে যুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষস- 
সমূহ বধ করিব, তখন আমাকে সকল মুনিগণ প্রণত হইয়া স্তাতি করিবে । 
তখন আমার “ভীমাদেবী' এই বিখ্যতি নাম হইবে । ৫০-৫২ | যখন 
অরুণ নামে এক মহান্থুর ত্রিলোকে গুরুতর বিপদ্‌ (উৎপাত ) স্থষ্ট 
করিবে, আমি তখন অসংখ্য ভ্রমরময় ভ্রামর রূপ ধারণ করিয়া সেই 
মহান্ুরকে ব্রিভুবনের কল্যাণার্থে বধ করিব । তখন লোকে সকল স্থানে 
“ভ্রামরী” বলিয়া আমার স্তরতি করিবে । ৫২-৫৪ ॥॥ এইরূপে ষে যে কালে 
দানবকৃত বিপদ্‌ উপস্থিত হইবে, তখনই আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রু বধ 
করিব । ৫৪-৫৫ || 


একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


তাদ আথায- ভগবতীবাকটা 


দেবু/বাড ॥১ 
এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে ঘঃ সমাহিতঃ 1 
তস্তাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্‌ ॥২ 
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাস্থর-ঘাতনম্‌। 
কীর্তঘিষ্যস্তি ষে তদ্বদ্‌ বধং শুস্তনিশ্তস্তয়োঃ ॥৩ 
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চেকচেতসঃ | 
শ্রোষ্যস্তি চৈব যে ভক্ত্য। মম মাহাত্মামুত্তমম্‌ ॥৪ 
ন তেবাং ছুক্কৃতং কিঞ্চিদ্‌ দুক্কতোখা ন চাপদঃ। 
ভবিষ্যতি ন দারিদ্রাং ন চৈবেষ্টবিযোজনম্‌ ॥৫ 
শত্রতে৷ ন ভয়ং তন্ত দস্থ্যতো বা ন রাজতঃ। 
ন শস্ত্ানল-তোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ৬ 
তম্মান্মমৈতন্মাহাত্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ। 
শ্রোতব্যঞ্চ সদ ভক্ত পরং স্বস্থযয়নং হি তৎ ॥৭ 
উপসর্গানশেষাংস্তর মহামারী-সমুদ্ধবান্‌। . 
তথা ত্রিবিধমুতৎপাতং মাহাত্মযং শময়েম্মম ॥৮ 
যত্রৈতত পঠ্যতে সম্যঙ্‌ নিত্যমায়তনে মম । 
সদ] ন তদ্‌ বিমোক্ষ্যামি সানিধ্যং তত্র মে স্থিতম্‌ ॥৯ 
বলি প্রদানে পুজায়ামগ্রিক্টাধ্যে মহোৎসবে। 
সর্ববং মমৈতচ্চরিতমুচ্চা্যং আ্রাব্যমেব চ ॥১০ 
জানতাজানতা বাপি বলিপুজাং তথা কৃতাম্‌। 
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং শ্রীত্য। বছিহোমং তথা ক্কৃতম্‌ 11১১ 


৫৩১২ 


চণ্তীচিন্তা 
শরৎকালে মহাপুজ ক্রিয়তে ঘ। চ বাধিকী। 
তস্তাং মমৈতন্মাহাত্ম্ং শ্রুহা ভক্তিসমন্থিতঃ |1১২ 
সব্বাবাধা বিনিষ্মুক্তো ধনধান্ত স্ৃতান্বিতঃ | 
মনুষ্য মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩ 
শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্্যং তথ! চোৎপন্তুয়ঃ শুভাঃ |. 
পরাক্রমণ্চ যুদ্ধেযু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্‌ ১৪ 
রিপবঃ সংক্ষরং যাস্তি কল্যাণধ্যোপপদ্তে । 
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্মযং মম শৃর্থতাম্‌ 11১৫ 
শান্তিকম্্রণি সর্বত্র তথা ছুঃম্বপ্নদর্শনে 
গ্রহগীড়ান্থ চোগ্রাস্ত্র মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ১৬ 
উপসর্গাঃ শমং যাস্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ। 
ছুঃনবপ্নঞ্চ নৃভিদৃষ্টিং সুস্বপ্রমুপজায়তে ॥১৭ 
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্‌। 
সংখাতভেদে চ নৃণীং মৈত্রীকরণমুত্তমম 1১৮ 
দুরববস্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম । 
রক্ষোভূতপিশীচানাং পঠনাদেব নাশনম. |১৯ 
সর্ধব্ং মমৈতম্াহাত্ম্যং মম সন্গিধিকীরকম 11২০ 
পশুপুষ্পাধ্যধৃপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ। 
বিপ্রাণাং ভোজনৈরহ্ঠোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহনিশম্‌ ২১ 


অন্যৈশ্ঠ বিবিধৈর্ভোগপ্রদানৈর্্বৎসরেণ যা । 
গ্রীতিন্মে ক্রিয়তে সাম্মিন্‌ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥২২ 


ভগবতীবাক্য ৩১৩ 


শ্রুতং হরতি পাপানি তথাবরোগাং প্রহচ্ছতি । 

রক্ষাং করোতি ভূঁতেভ্োো জন্মনাং কীর্তনং মম ॥২৩ 
যুদ্ধেু চরিতং যন্মে ছুষ্টদৈত্য-নিবহণম। || 

তম্মিন্‌ শ্রুতে বৈবিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥২৪ 
যুম্মাভিঃ স্ততয়ো য।শ্চ যাশ্চ ব্রহ্গাধিভি; কৃতাঃ। 
ব্রহ্মণ চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্‌ ॥৯৫ 
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্রিপরিবারিতঃ | 
দন্থ্যভিবা বৃতঃ শূন্যে গৃহীততো বাপি শক্রভিঃ ॥২৬ 
সিংহব্যা ভ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ | 

রাজ্জ। ক্রুদ্ধেন বাজ্জপ্তে। বধ্যে বন্ধগতোহপি বা ॥২৭ 
আঘূণিতো! বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে। 
পতৎস্ু বাপি শস্ত্েধু সংগ্রামে ভূশদারুণে 1২৮ 
সব্বাবাধান্্র ঘোরাম্থ বেদনাভ্যদিতোহপি বা । 
স্মরন্‌ মমৈতচ্চরিতং না,রা মুচ্যেত স্কটাৎ ১৯ 


মম প্রভাবাৎ সিংহাদা। দস্যবে বৈরিণস্তথা | 
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম 11৩০ 


 খাবিরুবাচ ॥5১ 
ইত্যু্ সা! ভগবতী চণ্তিক1 চগ্ডবিক্রমা । 
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩২ 
তেহপি দেব! নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্‌ যথা পুরা । 
যজ্রভাগভুজঃ সর্বে চক্রুবিনিহতারয়ঃ ॥৩৬৩ 
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুস্তে দেবরিপো যুধি। 
জগদ্বিধ্বংসিনি তম্মিন্‌ মহোগ্রেহতুলবিক্রমে 1৩৪ 


১৪ 


চগ্তীচিন্তা 


নিশুস্তে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযধুঃ 11৩৫ 
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ । 

সম্ভুয় কুরুতে ভূপ ! জগতঃ পরিপালনম্‌ 1৩৬ - 
তয়ৈতন্মোহ্াতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রন্থুয়তে | 

সা. বাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা খদ্ধিং প্রযচ্ছতি |৩৭ 
ব্যাপ্ত, তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর ! 
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া 1৩৮ 

সৈব কালে মহামারী 'সৈব স্যগ্ির্ভবত্যজা। 

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কাঁলে সনাতনী 1৩৯ 

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্্্ীর্কুদ্ধি প্রদা গৃহে । 

সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীধিনাশায়োপজায়তে 7৪ ০ 

স্ততা সম্পুজিতা পুস্পৈধৃপিগন্ধাদিভিস্তথা । 

দদাতি বিভ্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে তথা শুভাম্‌ 11৪১ 
ইতি শ্রীমার্কগেক্পুরাণে সাথণিকে মন্বস্থরে “দবীমাভাঙ্মোে 

শুম্ভনিশুভ্তব্ধঃ সমাপ্তঃ ॥ 


ঘাদশ আধাাম- ভগবতীবাক্াা 


দেবী কহিলেন, এই স্তবসমূহ ছারা যে বাক্তি সমাহিত ( একাগ্রমনা » 
হইয়া নিত্য ( প্রতাহ ) আমার স্তরতি করিবে, আমি নিঃসন্দেহে তাহার 
সকল বিদ্ব দূর করিব । ১-২ | মধু-কৈটভ-বধ, মহিষানুর-বধ এবং শুশ্ত- 
নিশুস্ত-বধ রূপ আমার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য যাহার! ভক্তিপূর্বক অনন্যচিত্তে, 
অষ্টমী, চতুর্দশী বা নবমীতে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে- তাহাদের 
কোন পাপ থাকিবে না এবং পাপজনিত বিপদ্‌ও তাহাদের কিছু ঘটিবে 
না। তাহাদের দারিদ্র্য থাকিবে না এবং প্রিয়বিয়োগ ঘটিবে না । এইরূপ 
ব্যক্তির শত্রু বা দম্থয বা রাজার নিকট হইতে ভয় থাকিবে না । নু, অস্মি 
বা জল হইতেও তাহাদের ভয় কখনও হইবে না। ৩৬ ॥ অতএব আমার 
এই মাহাত্ম্য সমাহিত চিণন্ত পাঠ করিতে হইবে এবং ভক্তিসহকারে শ্রবণ 
করিতে হইবে । কারণ ইহাই পরম স্বস্থ্যয়ন ( মঙ্গলকর কর্ম )। ৭91 
আমার মাহ।ত্ব্য (পঠিত বা! শ্রুত হইলে ) মহামারী হইতে উদ্ভুত নানা' 
উপদ্রব শান্ত করিবে । ইহাতে ত্রিবিধ ( আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক ) উৎপাতও শান্ত হইবে । ৮ ॥ যে গৃহে প্রত্যহ আমার এই 
মাহাত্য যথাযথভাবে পঠিত হইবে, আমি সে গুহ ত্যাগ করিব না__সেই 
স্থানেই সন্নিহিত থাকিব । ৯ ॥ বলিদান কালে, পুজার সময়ে, অগ্রিকার্ধে 
( যজ্ঞ হোম প্রভৃতিতে ) এবং মহোৎসবে আমার এই চরিত সম্পূর্ণ পাঠ 
এবং শ্রবণ কর্তব্য । ১০ লোকে জানিয়। বা! না জানিয়াও যদি আমার 
বলি-পৃূজ৷ এবং আগ্নহোম চশ্তীপাঠপূর্বক অনুষ্ঠান করে, তবে আমি তাহা 
প্রীত হইয়। গ্রহণ করি । ১১ ॥ মানুষ যদি শরতকালে আমার বার্ষিকী) 


"৩১৬ চণ্ডিচিন্তা 


মহাপুজা করিবার কালে ভক্তিপূর্বক আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ-করে, 
তবে সে আমার অনুগ্রহে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া ধন, ধান্ত ও পুত্র 
লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । ১২-১৩॥| আমার এই মাহাত্মা, 
আমার যে । বিভিন্নরপে ) কল্যাণময়ী উৎপত্তি এবং ( অনুর ) যুদ্ধে 
পরাক্রম, ইহা শুনিয়া মানব (সকল ) ভয় হইতে মুক্ত হইবে । ১৪ ॥ 
ব্মামার মাহা যাহারা শোনে তাহাদের শক্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ঃ তাহারা 
কল্যাণ লাভ করে এবং তাহাদের কুল ( বংশের সকলে ) আনন্দ লাভ 
করে। ১৫ | সকল শান্তিকর্মে, দুঃম্বপ্ন দর্শন করিলে এবং গ্রহজনিত 
উৎকট পীড়া জন্মিলে আমার এই মাহা'ত্মা শ্রবণ করিবে | ১৬ ॥ (ইহা 
"শ্রবণ করিলে ) সদল উপসর্গ শান্ত হয়, দারুণ গ্রহগীড়া দূর হয় এবং 
€ মাহাত্য-শ্রোতা ) ছুঃস্বপ্র দেখিলে তাহা সু-স্বপ্ধে পরিণত হয়| ১৭ ॥ 
বালগ্রহে আবিষ্ট শিশুদের পক্ষে ইহা! ( এই মাহাত্ম্য শ্রবণ ) শাস্তিকারক 
হয়। পরস্প-রর মৈত্রী বিচ্ছিন্ন হইলে ইহা আবার তাহা স্ুস্থিত করে। 
১৮ || বিবিধ দুরাতআ্মওর ইহাতে অতীব শক্তিক্ষয় ঘটে । ইহা পাঠ 
করিলেই ( পাঠকের বিরুদ্ধ ) রাক্ষস, ভূত ও পিশাচসমূহ বিনষ্ট হয়। 
১৯।॥ আমার এই সম্পূর্ণ মাহাত্্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব আমাকে 
নিকটে পায় (আমার কৃপা লাভ করে )। এক বৎসর ধরিয়া পশু 
€ বলি ) পুষ্প, অর্থ, ধূপ, গন্ধ ও দীপ দ্বারা আঁমার অর্চনা করিলে এবং 
দিবানিশি ব্রাহ্মণ-ভোজন, হোম, 'অভিষেক এবং অন্যান্য ভোগের দ্রব্য 
প্রদান করিলে আমি যেরূপ তুষ্ট হই, আমার সুচরিত্র ( এই মাহাত্ম্য ) 
একবার মাত্র শুনিলেও আমি সেই শ্রোতার প্রতি তদ্রুপ সন্তষ্ট হই। 
২০-২৯॥ আমার এই মাহাত্ম্য শ্রুত হইলে শ্রোতার সকল পাপ হরণ 
করে, তাহাকে আরোপ, প্রদান করে এবং ভূতগণের উপদ্রব হইতে 


ভগবতীবাক্য ৩১৭ 


তাহাকে রক্ষা করে। যুদ্ধে আমার যে দৈত্য-বিনাশকারী চরিত্র, তাহ 
শুনিলে মানুষের শত্রু হইতে কোন ভয় জন্মে না । ২২-২৪ ॥ তোমর 
(দেবগণ) আমার যে স্তব কৰিয়াছ, ব্রন্ষপ্লিগণ এবং ব্রহ্মা যে স্তুতি, 
করিয়াছেন, তাহা ( শ্রুত, পঠিত হইলে ) কল্যাণী বুদ্ধি প্রদান করে । 
২৪-২৫ ॥ বনে, প্রান্তরে, বনাগ্নি বেষ্টিত অবস্থায়, দন্থ্যাগণে বেষ্টিত 
হইলে, শক্রগণ শূন্-স্থানে (নিঃসহায় অবস্থায়) আক্রমণ করিলে, সিংহ 
বা ব্যান্র ধাবন করিলে, কুপিত নৃপতি কারাদণ্ডের বা বধের আদেশ দিলে 
অথবা মহাসমুদ্রে পোতে অবস্থান কালে ঝটিকায় ঘৃণিত হইলে, অতি 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ ( ত।হার প্রতি ) নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে , গুরুতর 
বিপৎসমূহ উপস্থিত হইলে, অথবা পীড়াদ্বারা অতীব ব্যথিত হইলেও 
মানুষ আমার এই চরিত্রের কথা স্মরণ কর্িলেই (সকল ১ আপ্‌ হইতে 
মুক্ত হইবে । ২৫-২৯॥ আমার চরিত্রে কথা মনে করিলেই আমার 
প্রভাবে সিংহ প্রভৃতি হিং জন্তঃ দস্থ্যগণ এবং শত্রগণ দূর হইতেই 
পলায়ন করিবে * ২৯-৩০ | 

ধষি (মেধা) কহিলেন, ভীষণ বিক্রমশালিশী ভগবতী চণ্তিকা' এই 
কথা বলিয়া দেবগণের সম্মুখেই অন্তহিতা হইলেন 1৩১-৩২ ॥ সেই দেবগণ 
ও শক্র নিহত হওয়ায় আতঙ্ক হইতে যুন্ত' হইয়া! পূর্ববৎ যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত 
হইয়া নিজ নিজ পদ অধিকার করিলেন । ৩৩ ॥ দেবগণের শক্র শুস্তদৈত্য 
ছিল ভূবনধ্বংসকারী মহাবীর, তাহার বিক্রম ছিল অনুপম । সেও নিশুস্ত 
দেবীর হস্তে নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে চলিয়া গেল। 
৩৪-৩৫ ॥ হে রাজন্‌ ! দেবী ভগবতী সনাতনী (জন্ম-মৃত্যু-রহিতা) হইয়াও 
এইরূপে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণা হইয়া জগতের পালন করিয়া থাকেন । ৩৬ ॥ 
তিনিই € দেবীই ) এই বিশ্বকে ( মহামায়ারপে ) মোহিত করেন, তিনিই; 
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আবার বিশ্বকে ( স্থগ্ি) করেন । তিনি তুষ্ট হইলে প্রাধিতা ম! হইয়াও 
বিজ্ঞান ( তত্বজ্ঞান ) এবং এশ্বর্য প্রদান করেন (ভক্তের বাসনা মতো 
উভয়ই দেন, যেমন বৈশ্যাকে তত্তজ্ঞান, রাঁজাকে এশ্বর্য দিয়াছিলেন )। ৩৭ 
হে রাজন্‌! মহাকাল ( গুলয় ) উপস্থিত হইলে এই মহাঁকালী দেবী 
মহামারীরূপে জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলেন ( এবং ধবংস করেন )। ৩৮ 
অজা ( জন্মরহিতা। ) দেবী সনাতনী ( নিত্য )--তিনিই প্রলয়কালে মহা- 
মারীরূপা হন, তিনি আবার অঙা হইয়াও স্থগ্টিবূপা হন। স্থিতিকালে তিনিই 
স্থিতিরূপা হইয়! প্রাণিগণের স্থিতি (রক্ষা, পালন) করিয়া থাকেন । ৩৯।॥। 
সৌভাগ্যের সময়ে তিনি লক্ষ্মী হইয়া গৃহে ( ধন ধান্যাদির ) বৃদ্ধি প্রদান 
করেন। আবার ছুূর্ভাগ্যকাঁলে অলন্্মীরূপা হইয়া বিনাশ সাধন করেন। 
৪০ পুষ্প, ধৃপ ও গন্ধ ( চন্দন ) প্রভৃতি দ্বার। পুঁজিতা ও স্ততা হইলে 
দেবী ধন,পুত্র, ধর্মে মতি এবং ( অস্তিমে ) উত্তম গতি দান করেন। ৪১॥ 
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


ভ্রাায়াদশ অধ্যায় ফেবীর বরপ্রফান 


খাবিরুবাচ ॥১ 

এতভ্ডে কথিত ভূপ ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্‌। 
এবম্প্রভ'বা সা দেবী যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥২ 
বিদ্যা তৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষুমায়য়া 0৩ 
তয়! ত্বমেম বৈশ্যশ্চ তখৈবান্যে বিবেকিনঃ | 
মোহান্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেতস্স্তি চাপরে 118 
তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্‌ । 
আরাধিতা সৈব নূণাং ভোগন্বর্গ।পবর্গদা ॥।৫ 

মার্কৃণুয় উবাচ ॥৬ 
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বরথঃ স নরাধিপঃ 1 
প্রণিপত্য মহাঁভাগং তম্ষিং শংসিতব্রতম্‌ 1৭, 
নিকিবপ্লোহতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ। 
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্ঠো মহাযুনে ৮ 
সন্দর্শনার্থমন্বায়া নদীপুলিন-সংস্থিতঃ | 
স চ বৈশ্যস্তপন্তেপে দেবীস্যক্তং পরং জপন্‌ ॥৯ 
তৌ৷ তশ্মিন্‌ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মৃত্তিং মহীময়ীম্‌ । 
অরহণাঞকক্রতুস্তস্াঃ পুষ্পধৃপাপ্সিতর্প ণৈঃ ॥১০ 
নিরাহারৌ যতাহারোৌ তন্মনক্কৌ। সমাহিতৌ৷ । 
দদতুষ্তে৷ বলিব নিজগা ত্রাস্থগুক্ষিতম্‌ ॥১১ 
এবং সমারাধয়তোস্ত্িভিব্বধৈর্ধতাকআসনোঃ | 
পরিতুট! জগন্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চপ্তিকা ॥১২ 


৩২৩ 
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' দেবুবাচ ॥১৩ 
যৎ প্রার্থযতে তয়া ভূপ ! ত্য়া চ কুলনন্দন ! 
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥১৪ 
মার্কগের উব।চ ॥১৫ 
ততো বত্রে নুপা ব্রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্তজন্মনি | 
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশক্রবলং বলাৎ ॥১৬ 
সোহপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বত্রে নিধিবগ্রমানসঃ । 
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গ বিচাতি-কাঁরকম্‌ ॥১৭ 
দ্েবুবাচ ॥১৮ 
বলৈরহোভিনৃপিতে ! স্বরাজ্যং প্রাঙ্ন্যতে ভবান্‌ ॥১৯ 
হত্ব! রিপুনম্থলিতং তব তত্র ভবিধ্যুতি 11৯০ 
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জম্ম দেবাদ্‌ বিবন্বতঃ |২১ 
সাবণিকো নাম মনুর্ভবান্‌ ভূবি ভবিষ্তাতি ॥২২ 
বৈশ্যবধ্য ! ত্রয়া যশ্চ বরোহন্মান্তোহভিবাঞ্থিতঃ ॥২৩ 
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যে তব জ্ঞানং ভবিষ্যাতি 1২৪ 
মার্কগ্েয় ভবাচ 1২৫ 
ইতি দত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলধিতং বরম্‌ ॥২৬ 
বভৃবান্তহিতা সদ্য! ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥২৭ 
এবং দেব্যা বরং লব্ধ? স্থুরথঃ ক্ষত্রিয়ভঃ | 
সূর্ধ্যাজম্ম সমাসাদ্য সাবণির্ভবিতা মনুঃ 11২৮ 
| 

ইতি ্রুমার্কগডয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্থ্ং 

সমাগচম্‌।। ১৩ অঃ গু তৎসৎ | 
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ফেবীর বরদান 


ঝষি (মেধা) কহিলেন, হে নপ। এই উত্তম দেবীমাহাত্ব্য আমি 
তোমার নিকট বর্ণনা কৰিলাম। যে দেবী এই জগৎ ধারণ করিয়া 
আছেন, তাহার প্রভাব (শক্তি) কিরূপ তাহা বললাম । ১-২ ॥ 
ভগবান্‌ বিষণ, মায়! দ্বারা এমন বিদ্যা (আবরক জ্ঞান) স্গ্ি করেন, 
যদ্দারা তুমি, এই খৈশ্য এবং অপরাপর জ্ঞানিগণও মোহিত হন, পূর্বেও 
মোহিত হইয়াছেন আবার ভবিষ্যতেও হইবেন । ৩-৪ ॥॥ মহার|জ, তুমি 
সেই পরমেখ্বরীর শরণাপন্ন হও। আরাধনা করিলে তিনিই জীবনে ভোগ 
( সংসারস্খ ), স্বর্গ এবং মুক্তি প্রদান করিতে পারেন । 8-৫ ॥ 

মার্ক খষি কহিলেন, সেই রাঁজা স্ুরথ তাহার (মেধা মুনির ) 
এ কথা শুনিয়া সেই মহাত্মা দৃঢ়ব্রত খবিকে প্রণাম করিয়া, ( স্বজন্গণের 
প্রতি ) অতিশয় মমত্ববোধ এবং নিজ রাজ্যহরণের_ ফলে নির্বেদ প্রাপ্ত 
হইয়া অবলম্বে তপস্তা করিতে ( বৈশ্য-সহিত ) বনে গমন করিলেন । 
৬-৯ ॥ হে মহামুনে ( ভ1গুরে ), সেই বৈশ্য ও নুপতি, মাতাকে (€ চণ্ডিকা 
দেবীকে ) দেখিবার বাসনায় নদীতীরে থাকিয়া অত্যুন্তম দেবীস্ুক্ত 
( খগবেদের মুক্ত বিশেষ ) জপ করিতে করিতে তপস্যা রত হইলেন। 
৯-১০ ॥ তাহারা ছুইজনে (রাজা ও বৈশ্য ) নদীতটে দেবীর মৃন্মযী 
প্রতিমা নির্মাণ কতিয়া সংযতচিত্তে, আহার পরিত)াগ করিয়া ( উপবাসে ), 
তম্মনস্ক এবং সমাহিত হইয়া (যোগ অবলম্বন করিয়া % ফুল, ধূপ ও 
অগ্নি (হোম) দ্বারা দেবীর তর্পণ ( তৃপ্তিসাধন ) করিয়া পুজা করিতে 
লাগিলেন। ১০-১১। তাহারা (রাজা ও বৈশ্য ) নিজ দেহ হইতে 
রক্ত দ্বারা সিক্ত উপহার (যেহেতু তপস্তাকালে জীবহিংসা নিষিদ্ধ) 
২১ 


৩২২ চণ্ডীচিন্তা 


দেবীর উদ্দেশ্ঠে দিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর সংযতমন! হইয়া 
দেবীর আরাধনা করার ফলে, জগদ্ধাত্রী দেবী চণ্ডিকা অতীব তুষ্টা হইয়া 
দেখ! দিয়! কহিলেন । ১১-১২ ॥ দেবী কহিলেন, হে রাজন! হে বংশের 
গৌরবরূপী বৈশ্য ! তোমরা আমার নিকট যাহা! প্রার্থনা করিবে তাহা 
সমস্তই পাইবে আমি পরিতুষ্টা হইয়া তোমাদিগকে তাহা দিব । ১৪-১৫॥৷ 
মার্কগ্ডেয় খধি বলিলেন, অনন্তর রাজা এই বর চাহিলেন-_-পরজদম্মে যে 
রাজ্য হইবে তাহ] অবিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে । এই জন্মে নিজ বাহুবলে শত্রুর 
শক্তি বিনষ্ট করিয়! নিজ রাজ্য যেন পাই (উদ্ধার করিতে পারি )। ১৭॥ 
সেই প্রীজ্ঞ বৈশ্য (সমাধি), চিত্তে নির্বেদ (বৈরাগা ) উদিত হওয়ায় দেবীর 
নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, আমি-আমার এই আসক্তি-বুদ্ধি দূর করে 
এমন জ্ঞান (অর্থাৎ তত্বজ্ঞান) আমাকে প্রদান করুন ।১৮ ॥ দেবী কহিলেন, 
হে রাজন! তুমি শত্রু বিনাশ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তোমার রাজ্য 
(পুনরায় ) পাইবে । এই রাজ্য অস্থলিত হইবে (কেহ কাড়িয়া লইতে 
পারিবে না ) ১৯-২১ ॥ মৃত্যুর পরে তুমি (বনু জন্মের পরে) আবার 
সাবর্ধি মনু হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে । ২২-২৩ ॥ হে বৈশ্যাশ্েষ্ঠ ! 
তুমি আমার নিকট বে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা দিতেছি । পরা সিদ্ধি 
(মুক্তি) লাভ করার জন্য তোমার জ্ঞান (বিবেক জ্ঞান, তবজ্ঞান) জন্মিবে। 
২৩-২৫ ॥॥ এইরূপে দেবী তাহার্দিগকে (স্ুরথ ও সমাধিকে ) তাহাদের . 
আকাজিক্ষিত বর দান করিলেন এবং তাহারা ভক্তিসহকারে দেবীর সুতি 
করিলে তিনি অন্তর্ধন করিলেন । ২৬-২৭ ॥ মার্কগেয় (মহযি) কহিলেন, 
ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ স্থরথ দেবীর নিকট এইরূপ বর লাভ করিলেন । েথাকালে) 
সাবি মু হইয়া তিনি জন্ম লাভ করিবেন। ২৮২৯ ॥ 
শ্রীসপ্তশতী-দেবীমাহাত্ম্য সমাপ্ত 


আপরাধ-ক্ষমাপণ-ভে ত্য 


ও' যদক্ষরং পরিজষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেং । 

পূর্ণং তবতু তত সর্ধং ত্বৎপ্রসাদাম্মহেশ্বরিক্গ ॥ ১ 

যদত্র পাঠে জগদস্থিকে ! ময়া, বিসর্গবিন্বক্ষরহীনমীরিতম্‌। 
তদন্ত সম্পূর্ণতমং প্রসাদ ত, সঙ্থল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাম্‌।।২ 
যন্সাত্র।-বিন্দু-বিন্দু্ধিতয়-পদ-পদদন্্-বর্ীদিহীনং 

ভক্ত্যা ভক্ত্যানুপূর্ববং প্রবচনবচনাদ্‌** ব্যক্তমব্যক্তমন্। 
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেহস্মিং- 
স্তৎ সর্ধ্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ! ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ ।॥ ৩ 
প্রসীদ ভগবত্যন্ব ! প্রসীদ ভক্তবৎসলে ! 

প্রসাদং কুক মে দেবি! ছূর্গে! দেবি। 'নমোহস্ত তে ॥। ৪ 
যস্তার্থে পঠিতং স্তোত্রং তবেদং শঙ্করপ্রিয়ে । 

তস্ত দেহস্য গেহস্য শাস্তিরবতু সর্ববদা |।৫ 





৬ ক্ষল্তমহ্সি তঙ্গেবি কস্ত ন খ্খলিতং মনঃ 
জগ প্রেসভকৃতিবশাদ্‌ 


অপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোন্র 


হে মহেশ্বরি দেবি! (পাঠকালে ) আমার যে (কোন) অক্ষর 
বিচ্যুত অথব। মাত্রা (হুম্ব এক মাত্রা, দীর্ঘ ছুই মাত্র! ) স্মলিত হইয়াছে 
( হইয়। থাকিতে পারে ), তোমার অনুগ্রহে তাহা সমস্তই পূর্ণ (অহ্মলিত) 
হউক। ১ হে জগদম্বে! এই পাঠে ( চণ্তীপাঠে ) বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু বা 
অক্ষর উচ্চারণে আমার যে স্থলন হইয়া থাকে, ( তোমার ) কৃপায় তাহা 
পূর্ণতম ( সকল ক্রটিমুক্ত ) হউক। আমার যেন সর্বদাই সম্কল্প সিদ্ধ 
হয়। ১ || হে জননি! এই যে তোমার সম্পূর্ণ স্তব পাঠ করিলাম, ভক্তি 
বা অভক্তিবশে, দ্রুত পঠনের ফলে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট উচ্চারিত হওয়ায় এবং 
মাত্রা (হৃম্বম এক মাত্রা, দীর্ঘ ছুই মাত্রা ), অনুম্ধার, বিসর্গ, পদ, সমাস বা 
বর্ণাদির যে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে__যাহা মোহবশে বা অজ্ঞতারশে পঠিত বা 
অপঠিত ( ভষ্ট ) হইয়াছে --হে বরদায়িনি ভগবতি ! তৎসমুদায়ই তোমার 
অনুগ্রহে পরিপূর্ণ (ক্রটিবিচ্যুতি-হীন ) হউক। হে দেবি! তুমি প্রসন্না 
হও । ৩।। হে ভগবতি ! হে মাতঃ! প্রসনা হও। হে ভক্তবংসলে ! 
প্রসন্ন হও । হে দেবি! আমাকে অনুগ্রহ কর। হে দেবি ছর্গে! 
তোমাকে প্রণাম করি। ৪ ॥ যাহার নিমিত্ত ( কল্যাণার্থে ) তোমার এই 
স্তোত্র পঠিত হইল, হে শঙ্করপ্রিয়ে দেবি! তাহার দেহ ও গেহের সর্বদা 
শাস্তি হউক । ৫ ॥ 

অপরাধ-ক্ষম[পণ-স্তোত্র সমাপ্ু 


গীত।ধ্য।ন 
গ্রস্থকারের অপূর্ব গ্রন্থ 


উঘাথন বলেন-- 

গীতা যে কেবল সন্যাল-শান্্ নহে, কেবল কন্ম-শান্ব নহে, কেবল 
ভাক্ত-শান্ত্র নহে, ইহ। যে জ্ঞান-কণ্মম-ভক্তির সমুচ্চত্ন-শান্ত্র অতি নিপুণতা 
সহকারে গ্রন্থকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শান্তিলাভের জন্য 
জ্ঞানের প্রয়োজন_ জ্ঞান শান্তির জন্য অপরিহার্য । কিন্তু কিনেন 
জ্ঞান? যিনি বাহিরে বিশ্বরূপ, মন্তরে ধিনি ধীশক্তির প্রচোদয়িত।, 
তিনি সর্বব-ঘন্ভ ও তপন্ত।র ভোক্তা, তিনি সর্ববলোকের মহেশ্বর, তিনি 
সংবভুতের স্ু্ধদ__এই জ্ঞান। এইমাত্র উদ্ধত করিরা গ্রন্থকার শেৰ 
করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে । 
দনিক বসগুমতা বলেন__ 

ডক্টর মহান।মবরত ব্রব্ষচারী প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা দর্শনে সুপশ্ডিত। 
ধন্মবক্ত। রূপে তাহার খ্যাতি আন্তজ্জতিক। সব্বোপরি তিনি একজন 
বিশিই সাধক । তাহার সাধনা ও পাণ্ডিতোর ধারার সম্মিলনে গীহাধানের 
উদ্ভব। বস্ততঃ গীতার এমন মৌলিক ব্যাখ্য। ছূর্লভ । 
জীগীতমার বাল্দ)াপাথযায্প লিখিরাছেন_-গীতাধ্যান, বইখানি 
পরম আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। হিন্দুর মহাগ্রন্থ এই 
গীতাকে আপনি লম্পুর্ন নূতন দৃ্ভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন ও ইহার উপত্ন 
সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করিয়াছেন । 
সুসাতিতি)ক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বলিয়াছেন_- 

আপনার “গীতাধ্যান' 'একটি বিশ্ময়কর গ্রন্থ । গীতার অন্তনিহি ত 
অত্রান্ত অর্থটিকে উপলব্ধির সহজ আলোতে উদঘাটিত করেছেন । 


